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সৌম্য কৌনমিক 
ক্ষেহনয় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই €কোতো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা খাতে এব 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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মৃল কাহিনী ঃ রবিদাস সাহারায় 


চিত্র কাহিনী £ অলোক দত্ত... 
শিল্পীঃ পোলারিস গি 


মিঃ রিচার্ড সাধধান । 
আপনার পেছনে-ত 


রিচ যেই পেছন ফিরে দেখতে গেলেন 
শয়তানটা তাকে লক্ষা কৃরে হ্ারট। 


ছুরিটা৷ এসে গেঁথে গেল 
রিচাডের পিঠে ॥ 


দস্দের সে কি উল্লাস! 
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নির্ধাচনী লড়াই চলবার সময় আনেক কথাই ওঠে, ভাবার হাওয়ায় মিলিয়েও যায়। যেমন গত্ত নবাচনের জময় দেশের বিশাল রাজ/গুগল 
ভেঙে ছোট ছোট ভাগে ভাগ, করার একটা কথ উঠেছিল ॥ বোন কোন নেতা অবশ সঙ্গে সঙ্গেই এমন মনোভাবের প1তবাদ করোছিলেন । 

সাধারণত বড় একটি দেশে প্রশাসনের সুবিধের জনে। কয়েকটি অঙ্গরাজ। তৈরি হয় । এতে আইন ও শৃষ্খল। স্বাভাবিক ভাবে বজায় রাখায় 
সুবিধে । মারাঁকন যুক্তরাষ্ট্র, বরাঁজল বা অসস্্রোলয়ার নাম এই প্রসঙ্গে করা বায়। কিন্তু এসব দেশে বসাঁত নতুন। তাই অঙ্গরাজ্য ভাগাভাগির 
সময় প্রশাসানিক সুবিধেট;ই দেখা হয়েছিল । 

ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের মতে। ঝড় দেশে রাজা ভাগাভাগি কিন্তু এরকম কৃত্রিম নয় । এসব দেশে রাজা ভাগাভাগি হয়েছে 
এঁতহা, ধর্ম ও ভাষার ভীন্ততে । অবশ্য ধর্মের দাঁব এসেছে পরে। 

দুশো। বছর ইংরেজ শাসনের পরে এসব আমরা ভুলতে পারি কিন্তু ঘটনা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় নী। ইংরেজরর৷ অবশ! মুসলিম 
আঁধকারের সীমাকে মেনে নিয়েছিল বলেই এই ভুল ঘটেছে । রি 

ভুল ভাউবার জন/ই ১৯৫৬ সাঙ্গে কেন্দ্র সরকার রাজাগুল পুনর্গঠনের পিন্ানস্ত নেন। তখন ঠিক হয় রাজোর পুরনো সীম। বদলানে। হবে 
বা নতুন রাজ্য গঠন কর। হবে॥ বাংলা-[বহার সংখুন্তর প্রস্তাব এই সময়ই হয়েছিল। আবার ভাষায় 1ডাত্ততে বোমবে প্রাতিনসকে ভেঙে 
মহারাষ্ট্র ও গুজরাট দুটি রাজ্য বানানে] হয় । 

তখন বলা হয়োছিল, ভাষার 'ভান্ততেই ়াজ্যের পুনর্গঠন হবে ॥ কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তা হয়নি। এক হান্দিভাষী মানুষই তো৷ উত্তর 
ও পশ্চিম ভারতের চারটি রাজ্যে ভাগ হয়ে আছেন। বাংলাভাষী সাধারণ মানুষও তেমনই সকলে এক রাজের আওতায় আসতে পারোন। 

আবার ভাবাই যে পৃথক রাজ) গঠনের প্রধান কারণ ত। নয় । হরিয়ানা যে গানজ্ঞাব থেকে বোরয়ে গেল সে তো৷ তারা শিখ নয় বলেই 
উত্তর পৃ ভারতে এতগুলি রাজোর উত্তবের মু'ল আবার ভাষা বা ধর্ম কোনটাই কাজ করেনি। সেখানে পৃথক উপজাতি সন্তাই প্রধান ব্যাপায় 
ছিল। গোয়া মারাঠীভাসীদের অঞ্চল । কিন্তু আর পতুগগীজ্ শাসন এখনও তাকে দহারাষ্ট্র থেকে আলাদী করে রেখেছে । 
৪ তাহলে দেখ৷ যাচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে আমাদের দেশে রাজ্যগুলিকে ছোট ব। বড় করা যায় না। 

তবে এটাও ঠিক উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের মতো বৃহৎ রাজগুলি অনেক সময় সারা ভারতের রাড নৈতিক বা সামাভিক রাস্ত। ঠিক করে । 
এটা বন্ধ করা দরকার । 

কেগন করে বন্ধ করা যাবে ; বড় রাজাগু?লর একচ্ছত্র আধগত খর্ব হবে যাঁদ প্রতোকটি রাভে)র উন্নাতিতে সগান সাহায্য ও সমান অধিকার 
দেওয়া হয় । কেন্দ্র সরকারের সার্বভৌমন্ব তাতে কিছুমান ক্ষুপ্ন হবার কথ। নয়, কারণ মূলনীতি এখনকার মতো ভবিষ/তেও নিয়ন্ত্রণ 
করবে কেন্দ্রই | 


৬/দলালতে পরবর্তাঁ সকার বানানোর তংপরত॥/সুদীপ মছুমদার 
৮/জে]াতষের আলোকে তিন প্রধান/অরুণকুগার চট্টোপাধ্যায় 
৯/তেহেরান যখন জলাছল/ডাঃ কালীকৃষ চাটায়াজ 
৯৪/ভারত-ত্ব্বত সীমান্তে কয়েক ঘণ্ট1/অলেন্দু কুণ্ডু 

১৭/ব্যাপক দুনীতি কয়লার কালো রঙকেও লজ্জ। দেয়/অজয় বিশ্বাস 
২৮/জ্যোতিষীর কাছে কারা আসে-_কাঁ চায় 2/শবশংকর ভারতী 
৩৯/এবার যারা অর্থনীতিতে নোবেল পুরদ্কার গেলেন/ব কে মুখেপাধ্যার 
৩৩/টাড়য়াখান। আকর্ষণ হারাচ্ছে 2/শযামল রায়চৌধুরী 9 বশ্বাজং 1সংহ 
৩৪/বৃহস্পীতবার ছিল জেনান। ডে/বিশেষ প্রতিনিধি 
৩৯/ঘরোয়া/পারচালন। 3 নিবারণ চক্রবর্তী 

ট্ট ৪১/তারতের যৌন-রোগীর দশ ভাগের এক ভাগ পনশ্চিগবঙ্গে/কামাল হোসেন 
৪৫/চৌকিদ।র দফাদাব__সর্বধটে কাঠাল কল।/নজদ্ব ্রতানাধ 

৪৬/কে বড়_গাভাসকর, না বিশ্বনাথ 2/শাকাদেব 

5৭/কলক।তার আতাঁথ-__সুকসদ মিহালি/সদ্ধানী 


পরিবর্তন । সপ, সক 


৯ জানুয়ার ১৯৮০ সংযুক্ত সম্পাদক ধীরেন দেবনাথ | ২/সমীপেু ৪/বাঙ্গাচত ৪/অঙ্গ-মধুর 
দ্বিতীয় বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্য' শিল্প-নির্দেশকি নিতাই ঘোষ &/দেশে দেশে ১৬/পথ চলতি ২৪/বশ্ব-বিচিত্া 
পাতি সংখ্যা ১.৫০ ২৪/রাজ্যে রাজ্যে ২৪/জেলায় জেলায় ২৫/ওপার বাংলা 
২৭/এই পক্ষ ৪০/কমিকস ৪৮/চগ্-প্রদর্শনী 
9৮/নাট/-সমীক্ষা 


প্রচ্ছদ আলোকচিত্র £ সোননাথ চকুবর্তী 


বর্ণবৈষম্য 


'তপাঁশলীদের 'জন। আসন সংরক্ষণ আর 
কতকাল” শাধক লেখাটির জন। লেখককে 
ধনাঝাদ জানাই | বৈষম।সূলক সংরক্ষণ বাবার 
অস্তঃসারশৃনাত। লেখফ স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন। 
অন্তুত আধার এক এসেছে ভারতবধে আজ, 
তাই রাজনৈতিক কুচন্রীর শ্ব্থে ন/য় ও সামে)র 
নামে অন্যায় ও বৈষমোই সরব প্রাতষ্ঠা। 
আশ্াকের এই তীব্র অর্থনোতিক সমস]ার যুগে 
সরকারের সীমিত সামর্থোর আঁধকাংশই বায়িত 
হয় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর ছ্বাথে,যে 
শ্রেণী বের ভিত্তিতে নিধ্যারত-যাঁদও 
আমাদের সরকারের উদ্দেশ জাতি বর্ণ- 
ডেদহীন সমাপ্স বাবস্থা গঠন করা 

সরকারী পাঁরসংখান অনুযায়ী আমাদের 
দেশের শতকরা চাল্পিশ শতাংশ তাঁধবাসীই 
দারদ্রসীমায় নীচে ; আর তপশিলী জানগেন্ঠী 
সমগ্র জনসংখ্যার কুঁড় শতাংশের বো নয়। 
সুতরাং এট। স্পষ্ট যে দাদু আর তপশীলঙ্ক 
সমার্থক নয়। বরং তগশগাদের মধোও বহু 
কোটিপাত, লক্ষপত,প্রভাবশালী রাজণীতাব্ণ 
ও উচ্চাশক্ষিত আছে আবার বর্ণাহন্দু-মুসীলম- 
খৃস্টান প্রভাতি অ-তগাশলী জনগণের 'গধ্যে 
বহু দারদ্র-সহায়হীন-শিক্ষাীন মানুৰ আছে । 
আম নিঞ্সে এগায়ো। জন সদসোর একটি 
অ-তপশিলী দারদ্র পাঁবারের একমাত 
উপার্জনশীল সদস্য। অর্ধাহার ও অনিশ্চয়তা 
আমাদের নিতাসঙ্গী হলেও অ-তপাশলা 
হওয়াল্প অপরাধে সরকারী আনুক্ল৷ থেকে 
আমঝা চিরবপ্চিত। আমার বেকার ভাই- 
বোনের। টাকার অভাবে বিশ্বাবদ!লয়ের বা 
সার্ভিস কাঁমশনের পরীক্ষা দিতে পারে না, 
অথচ তপাশলী বান্ত কোটিপতির সম্তান 
হলেও পরীক্ষার ফি তার নামমাত । আমায় 
ভাগাহত বেফার ভাইবোনদের বণুনার মৃূলো 
জন্মসূত্রে ভাগবান তপাশলীদৈর ভান) সরকারাঁ 
আরামকেদায়। সুনিশ্চিত। অ-তপশিলী 
দরিদ্র জনগণ এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগারকের মণ্তই অনাদূত। ধনীর যেমন 
কোন জাত নেই, গারবেরও কোনো জা)ত- 
ধর্স-বর্ণ নেই। বিন্তু সরকারী দাক্ষণ) |বশেষ 
বণগেঃীর জন্য অবারত, শুধু গারবের এনা 
এদেশে বগ্চনা-হতাশ। ও মৃত্যু সংরাক্ষিত। 

দিলীপ রায়, কলকাতা-১৪ 


ফিলম সোসাইটি 


৮১ টব 

কোনও এফ ভাচ্কর চৌধুরী বিরচিত 
শফলম সোসাইটিগু'ল দর্শকরুচি কতট। পাপ্টাতে 
পেরেছে 2 লেখাটি পড়ে কু অজ্ঞনোচচিত 
বিরান্তকর মস্ত প্রতিবাদ করতে বাধা 
হাচ্ছ। ফিলম সে।সাইছি আন্দোলনের সঙ্গে 


গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সহম্ঠতার কথা 
পর্যন্ত বলা হয়নি। সে কারণেই লেখাটি 
অসম্পূর্ণ । দর্শক তোর করেন এ দু' ধরনের 
সংস্থাসমৃহই, তবে ভান্করবাবুর মত ঠিকাদারী 
কায়দায় সোঁট আদপেই সপ্ভব নয়। 
সিনেমা নিয়ে বেশ গৃরুষ্থ দিয়ে ভাবেন 
এমন সকলেরই জানা আছে যে ফিঞ্রমূ 
সোসাইটি আন্দোলনের ফসল 1হসেবেই 
আত্মপ্রকাশ করেছেন সত]জং রায়, মুণাল 
সেন, হাত্বক ঘটক, চিদালন্দ দ।শগুপ্ত, 
হারিসাধন দাশগুপ্ত, রাজেন তরফদার, বাস 
চ্যাটারাঁজ, পার্থপ্রীতিম চৌধুরী এবং হালে 
8 বুদ্ধদেব দশগৃপ্ত, শংকর ভটাচা, সৈকত 
জী ভ্টাচর্, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গোতস ঘোষ, 


৫০৯ 


অগ্তান দাস-এর মতে। নবীন গ্ুতিভাসমূহ 
চলাচ্চিত নির্গাণের প্রধান ধারাটি এখন দাক্ষণে 
প্রবহমান । ভাঙ্গুবাবুর অবগাঁতির জন 
জানিয়ে রাখি আদুর গোপাগকৃষণ, গিতিশ 
কারন/ড. শঞগ বেনেগাল, গাঁরিশ কাসরবাল, 
বি ভি কারান, কর্ণাটকের এম এস সাথ্য 
ও আরে। অনেক নবীন গ্রাতভা উপহার 
দিয়েছে সিনে ক্লাব আন্দোলন । তাই 
জাগরণ সপ্ভব, আর সেটা এ পথেই । সনে 
ক্লাবের মুখপত্রগুলো। অনুধাবন করলেই এদের 
সম্বন্ধে, এদের ছাঁবি সম্বন্ধে বিশুর আলোচন। 
ভান্করবাবুও পেতে পারতেন_ঢেকোঞ্সোভা- 
কিয়ার অমন হুবিটি না ধাপলেও চলত | 

'কমিউনিসট দেশের ভামচাবাী' যারা 
উ/কের গয়সা খর5 করে গেখতে চান না, 
সে সব লোকেদের শ্রেণী চরিত্রের উপমা তারা 
শিজেরাই_তবু ভাল, এতে করে ভাল্করঝাবু 
স্বীকার করে ফেলেছেন যে অস্তত 'কমিউনিসট” 
দেশের ছবিতে আনসেনসরভ-এর ্রাদৃর্ভাব 
নেই, আগরা কিন্তু চেকো্সোভাকিয়াকে যমাজ- 
তাণ্তক দেশ হিসেবেই জানি, আর বিচ 
একটি যৌন দশ; থেকে কিই বা অনুমান কর। 
যায়? 

বিস্তুর ফিরাস্ত আছে, মাফ কোন 
সোসাইটিতে কত সদস্য, কবে আফিলিয়েশন 
সব! শুধু নেই কলকাতা থেকে বারো 
মাইলের মধ্যেই বারাসাত সিনে ক্লাব, খড়দা 
[সনে ক্লাব, নিউ বারাকপুরের নর্থ চাববশ 
পরগণ। ফিলম সোসাইটির উল্লেখ। সে 
কারণে ক্ষোভ নয়, ক্ষোভ এ জনে। যে, 
ফেডারেশনের ঘরে বসে তথা নিয়েই যান 
অমন সমঝদারী 'প্রবন্ ফেঁদে ফেলেন তাকে 
নিয়েই । আমাদের ধারণয়, এ সব ক্লাব- 
শুলোর কর্মকাণ্ডের খৌঞ্জ পাওয়া অচ্গতব হত 
ন। কেন না এই তো৷ সোদনই খড়দা সিনে 
ক্লাবের চারাদনবাপী বর্ষপৃ্ভ অনুষ্ঠানে শহর 
কলকাতার পেকে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন 
_সআজং চলাচ্চরোংসবে। গত বছরে 


আমরা একটিশটি কাহিনীচিত, সাতটি ভথা- 
চিত দোখয়োছি__সু[্ভেনির-এ নামগুলো 
পাওয়। যাবে, ভান্তরবাবু নিশ্চয়ই বিস্ঘগারত- 
নেতে শুধোবেন. চেয়ার ভাঙাভাতি হয়নি? 
একট1ও চেয়ার ভাঙোন, চেয়ার ভাড়া করতে 
হয়েছিল । 

আর 'সৌখীন কাগুজে আন্দোলন" কাকে 
বলছেন ভাঙ্করবাবু ঠ ওর নিঞ্পের লেখাটি 
সঙ্থন্ধেই ওটি খাটে, নয়ত. চলচ্চি-পুদর্শনী/ 
সেমিনায় / সভ। / হিসেব-নিকেশ / সরকারী 
ধাতাকলে নিতাপষ্ট হয়েও যারা সোসাইটি- 
গুলোকে ঝাডিয়ে রাখেন তারা৷ সৌখীন? 
ধায় সব সিনে ক্াবেরই নিজ মুখপত্র আছে 
_অন্তত কুড়িটি আমরাই জানি, সেগুলো 
পড়ে দেখতে আবার অনুরোধ করাঁছ আয় 
মনে রাখতে বলাঁছ এসব সোসাইটি বা 
ফেডারেশনের সংগঠকবৃন্দের কারোরই এটা 
পেশ। নয়। ভাল ?কছু করঝার মানাসকতাই 
এদের সংঘবদ্ধ করেছে। আবিমৃষ্যকারিতার 
অবাবাদহি চাই ন।. তবু ফেডারেশনের নথিভুন্ত 
ক্লাবগুলের উল্লেখেই বেশ বেঝ। বায় তথা- 
সংগ্রহের জন্য লেখক ঘোরাঘীর বিশেষ 
করেনান। বাঙ্ছারী কাগজগুলোর ভূমিকা কি 
ভান্তরঝাবু জ্বানেন £ 'আনন্দবাজার' এক কলমও 


ফিলম সোসাইটির খবর ছাপেন না, কাঞ্ণণ 
ফিলম সোসাইটিগুলি কোন বিজ্ঞাপন দেয় না, 
আল ফিলম সোসাইটি আন্দোলনে ওদের 
বিস্তর ক্ষতি। কারণ, ফিলম ব্যবসায় 
মুনাফাবাঞ্জীটাও সোসাইটিগুলোর আকুমণবিল্দু 
হয়ে দাড়িয়েছে । 

দর্শকরুচি গড়ে তুলবার দায়িত্ব কি 
কেবগমাত্ ফিলম সোসাইটিগুলিরই ; আর 
কারো কোন দায়ভাগ তাতে নেই ঃ বুদ্ধজীী, 
শিক্ষক, সমাজকমাঁ, আভভাবক, যুবসংস্থা, 
ছাতসংস্থা, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, 
লেখক _ সমাভের নান) স্তরের মানুষের মধো 
প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে কিছু ন। কিছু দায়িত্ব 
আছে._তার। সকলেই তাদের করণীয় কাজ- 
গুলি করছেন তো? দর্শককে গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে ফলস সোসাইটি ঝা গ্রুপ থিয়েটারগুণল 
শুধু দর্শককে সংঘবদ্ধ হওয়ার নেতৃত্ব দতে 
পারেন, সব দায়দাঁয়ত্বের বোঝাই ফেবলমাত 
তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়। যায় ন।। 


আপানি য৷ দেখেছেন এ ছাড়াও কিছু 

আছেই ভান্তরবাবৃ, না হলে দুনিয়াটা অনেকাঁদন 

আগেই “এ' মেয়েদের ক্লোজ-আপা ছবিতে 

ভরপুর হয়ে যেত, যা আপনার প্রবন্ধের 
"তীয় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ অকারণেই ঝাবহত ! 

মানস মুখোপাধ্যায়, 

সাধারণ সম্পাদক, খড়দ! দিলে ক্লাৰ 


॥২এ 
বাংল। চলাচ্চত্রের বাট বছর পৃ উপগঙ্গে 


প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি (১৬ নভেমবর 
1৭৯) সুপারক্পিত এবং প্রশংসনীয় প্রয়াস । 
অকুষ্ঠ ধন/বাদ রইল । 

শ্রী ভান্কর "চৌধুরীর ফিলম সোসাইটি 
সংক্রান্ত নিবন্ধটি চিন্তার খোরাক জোগায়! 
প্রসঙ্গত, দৃ-চার কথ। ধলতে চাইছি । 

শহর কলকাতার ঝান্ত [ফিলম সোসাইি- 
গুলোর ততোধিক ব্যস্ত এবং অতুৎসাহী 
চলর রাঁসকদের অলেকেই প্রকৃতপক্ষে 
কোন রস আহরণে ট্রগবগ করছেন? 
ঝাপারট। নিয়ে ভাবার সময় বোধহয় এসে 
গগয়েছে_সমাজতাত্তিকদের তো৷ বটেই । 

বা্তগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি £ একাঁট 
বিখ্যাত ফিলম সোল্লাইটির সপ্তাহব্যাপী 
বিদেশী চলচ্চিন্ন উৎসবে হুঠাং কোনে। এক 
শীতের রাতে দেখেছ প্রেক্ষাগৃহের সামনে 
যেন মেলার ভিড়! আমরা নিয়ামত সদস/রা 
লক্ষ করেছি অনেক অজানা মুখ নেক 
আভাঁথ” খেভাবের তরুণ-তরুণী । সেই 
উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবিটি 1শল্পগুগাহ্ৃত এবং 
বিশ্ববন্দিত হলেও নীরব, নিষ্প্রাণ অভ্যর্থনা 
পেয়েছে, কারণ সে যে “ঠা “গরম” লয়! 

মনে পড়ে, কয়েক বর আগে 'লাইট 
হাউস প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত ফরাসী 
চলাচ্ডিতোংসব |. বিশ্বাবধ্যত পারচালক 
ব্রেসী-র (8159501) "মুশেং” (11০এ- 
01919) শেষ হওয়ার পর প্রেক্ষাগৃহে 
তুলকালাম কাও--পুলশের জাঠি-চার্জ 
ইত্যাদি। আশাহত, চলচ্চর-শপ্পের বোদ্ধা 
অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলাছলেন £ 
“চালাকী 2 পয়সা ফেয়ং চাই--দূর মশায়, 
'কিসসু নেই--]" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজল ॥ 


অধ্যাপক চন্দন ভষ্রীচার্য, কলকা/তা-১৯ 


॥৩॥ 

ভম্ভর চৌধুরীর “ফণম সোসাইটিগাল 
দর্শক বুি কতট। পালটাতে গেরেছে ঠ 
শীধক প্রবন্ধাউ পড়লাম । একটা ভূল জক্ষ 
করল।ম। লেখ হয়ছে যে সধাধিক সদস! 
সংখা সিনে সেনট্রালের। কিন্তু সিনে 
সেনট্রলের সদসা সংখ। ২৩০০ জন, দুর্গাপুর 
শঁফলম সোসাইটির সদসা সংখ॥ ৪৯০৬৮ জন্‌ ॥ 
অতএব দু্গপুর ফিলম সোসাইটির সদসা 

সংখ] সর্বাধিক পেখা উচিত ছিল 
রবীন্দ্রনাথ দাস, ঘনুয়াভী, ঝরিয়া 


বিদেশী পুরস্কার 


৬ নভেরবরের পানবভনে নিল বকের 
শবদেশী পুরস্ঝ।র হ বাংল। ছাবি' শিরোনামের 
তথাান্তক ও ৪মংফার বিশ্লেষণাত্মক রওনাটি 
পড়ে খুশী হলাম । এ প্রসঙ্গে গান আর 
একটি তথ। উল্লেখ করতে চাই । ঝাঁত্বক ঘটক, 
তপন সিংহ, মুল সেনের আতে। রা 
এবং সমাঙ্জের অবক্ষয়. অপসংগ্কাত বৈঘমামূলক 
বাবন্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করে তরুণ 
পাঁরচালক্ষ সৈকত ভট্টাচার্য বিদেশী পুংগ্মার 
অর্জনের ক্ষেত্রে শিল্পসগ্মত বাংলা ছাবির 
গোরবকে আরও এক ধাপ এগয়ে দিয়েছেন । 
১৯৭৮ সালে ইন্তালির “আ/ভোলনে। ইনটায়- 
নাশনাল নিওরিয়ালিসট ফিল্ম ফেসটিভাল' 
-এ সৈকতবাবু “অবতায়' ছবির জনে 
শডপলোম। অব অনার' গেয়েছেন। এই 
ছাঁবর কাহিনীকার ধনঞ্জয় বৈরাগী । মুখা 
চার্র দুটিতে আভনয় করেছেন আনিল 
চট্টেপাধায় ও মাধবাঁ মুখোগাধায় ॥ সঙ্গীত 
পরিচালনায় ধা।নেশ খা এবং ফামেরায় তপন 
গুহঠাকুরত। প্রথম আবির্ভাবেই অসাধারণ 
কাতিতবের ছাপ রেখেছেন। সার্থক স্যাটায়ার 
এবং রিয়ালটিকে অবলম্বন করে সৈকত 
ভট্টাচার্য তার জীবনের প্রথম কাহিনী-চিএ 
'অবতারা-এর জন্য আত্মপ্রকাশের শুরুতেই 
যেভাবে আন্ত্জজীতক স্বীকাঁতির আধিরারী 
হরেছেন, তার থেকেই বোঝ যায়, চলাচ্চিত্ের - 
বিদেশী পুরস্কার এখন আর শুধুমাত্র সত্যাজাং- 
তপন-মুণালবাবুদের' মধ্েই সীমাবদ্ধ নয় 1. 
এখন দরকার সহযোগতাসুলভ সুষ্ঠ; সরফারা 
নীতির মাধামে এইসব সং, সাহসী, সফল 
তরুণ ঘি পরিচালকদের পাশে এগিয়ে এসে 
আরও সাক্রমভাবে সাহায্য করা। ফিলম 
ফিনানস করপোরেশনও এ ব্যাপারে উল্লেখ 
যোগ! ভূমিকা নিতে পারেন । আর্থ সহাতা, 
প্রচার এবং ভিসাগ্রাবউশনের উপযুস্ত বা-গ! 
করতে পারলে, ভাঁবষাতে আরও অংক বাংলা 
ছাঁব বিদেশ থেকে সহজেই পুরস্কার কুড়িয়ে 
আনতে পারবে বলে আমার নিশ্চিত বিগ্বাস। 
কাজী মুরশিছল আরে ফিনঃ 
খোলাপোত! 
হতাশা কেন £ 
১৬ নডেমবর়ের পাঁরবর্তনে 'কা,গেরার 
সামনে দড়য়ে এখন ঘাতা করতে হয় £ উত্তন 
কুমার' নিবন্ধটি মনোষোগ সহকারে পড়গান । 
বাংলা চলাচ্চতরের যাট বংসর পৃ উপলক্ষে 
লেখাটি খুব সময়োগযোগী হয়েছে৷ 
বিশেষ আতানাধির মাথ/ঘে হাণতে 
পারলাম, উত্তমকুমার বিরস্ত এবং হতাশ। 
বোধ করছেন, তার কারণও তান উল 
করেছেন । ১) ভালো দ্রিপট নেই । ২) যোগ 
, পারচালক নেই । ৩) ভালো চিত্নাট/কারের 
অভাব এবং ভ।লো। দর্শকের অভাব । ফারণ- 
* গল সব ন। হলেও কিছুটা অন্তত সত । 


ভালো। চিতনাটাকার হবে কোথা থেকে ? 
আঙ্গকাল একই বান্ত চিরনাটাক।র, প্রযোজক, 
পরিচালক । বহুগুণে গুণী হতে পারেন আর 
কজন? ভালে। পারগলকও ভ্রমশ কমে 
যাচ্ছে। বাংল ছাঁব দিনের পর দিন যেভাবে 


মার খাচ্ছে তা দেখেও লঙজ্জিত হতে হয়। 
অপ্পূর্ণ দোষ দর্শকদের না দিয়ে আত্ম- 
সমালোচন। করে দেখুন তো, আপনাদের কাছ 
থেকে দর্শকই ব। কি পাচ্ছে 2 
নেতারা প্রায়ই বলে থাকেন, 'চলচির্বের 
মাধাযে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।? 
চলাচ্চি্ের মাধামে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিরে 
ওরচ যেন শিক্ষাকে অসার না৷ করে তোলেন । 
চলাচ্চ্তে নায়ক-নায়িকার বে ধরনের অভিনয় 
রেন তারই প্রতিচ্ছাব পাই পথে ঘাটে তরুণ- 
তরুণীদের আচরণে । নায়ক-নায়িকাদের দোষ 
দিচ্ছিনা; কারণ, তারা৷ তে৷ পাঁরগালকের 
নিকট বঙ্ধকী হরে থাফেন। আসল কথা, 
পারচালক, চিওনাট্যকার এবং প্রযোজকদের 
মানাসকতার পরিবর্তন ডাই 


অর্পণ চৌধুরী 
কাউ।গঞজ, নদীয়া 


নায়িকা, 

১৬ নভেমবর সংখায় 'বশেষ প্রাতানিধি' 
পাখত 'টালিগজজে। নায়ফ। কই? প্রবন্ধে 
“প্রভিগ্াত ছাঁবতে সুমিত দেবী অভিনয় 
করেছেন বলে উল্লেখ আছে। "প্রতিশ্রুত 
ছাবতে সমতা দেবী ফোন ভাঁমিকার আভনয় 
করেছেন জানালে বাধিত হব। য্দূর মনে 
পড়ে ভারতী দেবী, চত্্াবতী দেবী এবং সুপ্রভা 
সরকার অভিনয় করেছেন। 


নেতাজী-কন্যা 
৯৬ নভেমবর ৯৯৭৯ সংখার পারবর্তনে 
এঁতামর মন্ুমপয়ের নেতাজী কন। প্রসঙ্গে লেখা 
সকচিঠি পুড়লাম। নেতাজী বিয়ে এবং কন্যার 
-কহনীদ থে উদ্দেশা-প্রণোদিত, ত। বুঝতে 
পেজে চিঠি লেখাতে পণ লেখরকে ধন/বাদ 
জা 
লতাজজীর বিয়ে রটনার পর থেকেই বার- 
বার মনে হয়োহল যে; দেতাজীর অন্তর্ধান 
রহস1ও জর্ডিজে আছে এই বিষে যটনার মধ্যে । 
কাঁ উদ্দেশ নিয়ে এই রটনা, ভার কারণ 
আনবার জলা, নেতা্জীর অন্তর্ধান রহস্য 
সম্পকে ঝাস্তগত অনুস্হমান চালিয়ে প্রায় বছর 
দেড়েক আগে উত্তর শরদেশে এক ভদ্রলোকের 
সঙ্গে দেখ করি সেখানে নেতাজীর বিয়ের 
ঝাপারে যে একটা সন্দেহ দূনা বেধোছুল, তা 
আরে৷ ঘনীভূত হর । দ্বিতীয়বার কলকাতা 
আনতার' আগমনে আরে। সন্দেহের সুষ্টি হ়। 
তৃতীয়বার, উত্তর প্রদেশের ভপ্রলোক একট। 
চিঠি লিখে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন 
আনিতার দিকে । ফলে সন্দেহ আরো ঘনীভূত 
হর। 
আমার ব্া্তগত অনুসন্ধানের ফলে আমার 
মনে হয়, তাইহোকুতে মান দুর্ঘটনায় 
নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে জ/পানীর৷ যা 
রটাচ্ছে ওুনেতাজাঁর বিয়ে হযেছে বলে যার। 
রটাচ্ছে তা তায় ইচ্ছা অনুযায়ীই । তবে, প্রশ্ন 
ওঠে উনি বিয়ে না কয়ে নিজের উপর এভাবে 
কাদ। ছিটা,চ্ছন কেন! ত্র কারণও হয়তে। 
আছে । উন ভাইহোকুতে যে নাটক শুরু 
করেছিলেন ত। হয়তে৷ শেষ করার সমন 
হয়ান। ততাঁদন. পস্ত নেতাজীর কনার 


ভুমিকায় অনিতা আভিনয় করে বাবে । এটাই 
আমার ধারণা ও বিশ্বাস । 

আমার ঝান্তগত অনুসন্ধানের ফল আম 
দেশবাসীর সম্মুখে রাখতে চেয়োছলাম । এ 
বিষয়ে কয়েকটা প্রেসে লেখাও িখেও- 
ছিলাম । কিন্তু কেউই এ ঝাপারে তেমন 
কোন আগ্রহ দেখাননি। 

আমি আমার ব্যান্তগত অনুসন্ধানের ফল 
এবং সেই সঙ্গে দৃ-ীতনথান। ফটে। নেতাজী 
বিসা্চ বুরোতে রেখে দেব? তায় অসম্পূর্ণ 
ইতিহাস যোদিন সম্পূর্ণ হবে, সোদন আমার 
বস্তর/ও ইতিহাস গেনে নেবে । 

মিত্রা! এন্দ, ছুলীয়াজ্জান, আসাম 


সাইবাবা 


[ইবাবা' অনেককেই দিয়েছেন দুলভ 
শাস্তি _পড়লাম ॥ স'ইবাবা। সঙ্প্কে বলতে 
গিয়ে রাজাপালের বর্তমান সাঁচব শ্রীদীপক রুদ্র 
বলেছেন সইঝাঝার অলোক কাওগারখান! 
তাক ভেলক মনে হয়ান। তার মতে যাদের 
অধাস্মবোধ গভীর নয় তাদের মধে। এ ভাবে 
বিশ্বাস লালিত হয়। শ্রীরুদ্রের মতে ষে 
অলো[কক ক্ষমতা ছোটবেলা হতে সইবাবা 
দৌঁখয়ে আসছেন তা এতাঁদনেও লয় হয়ান_ 
সইঝাবার মাহমার এট। অঙ্গ ॥ শ্রীরুদের এচি 
ভুল ধারণা। এভাবে বিশ্বাস অর্জন হস ক্রণ- 
স্থায়ী ৷ বিশেষ মুহূর্তের অঘটন ঘটনা পরবর্তা- 
কালে ।তাৎপর্ষ হারিয়ে ফেলে সাধন ক 
প্রযহ্ের অভ।বে । কাজেই আধাাত্িক জগতের 
জন! চেতন৷ আনতে বা জীবন ধারণের পরম 
সার্কতার দিকে সাধারণ মানুষের ও 
ফেরাতে হলে বাইরের দৃষ্টিকে ভেল£ক ::৪ 
জর করলে হয় ন। তাদের অশ্ুরুকে ভয় করতে 
হয়। তবে বলতে পারেন জলৌ?ককন্ত' কেন 
মহাপুরুষের জীবনীতে নেইঃ কিন্তু সেই 
অলৌকিকত। তারা তাদের জীবনের জু থেকে 
শেষ পর্যন্ত এক লাগাড়ে দেখিয়ে বনঃন। 
কান্জেই সখইবাবার এই অোঁটিক কও" 
ফারখাল। দেখে মনে হচ্ছে ব্তমলে জালের 
অধ্যাত্বেধ একেবারেই গভীর নয়: অবশা 
শ্রীরু্রের মতে ) নতুঝ। সাইবাবংক্কে ৫ রা 
থেকে এক নাগাড়ে অলৌকিক ক্ষত নেয়ে 
আগতে হচ্ছে কেন 2 কিন্তু- এই শুর্তেইকক 
দর্শন গারাই কি তান পারবেন জাতিকে হর্তের 
পথে পরিচালিত করতে 2 জাতির দৈঃ 
চেতনাকে উন্মস্ত করতে 2 শেষ পযন্ত বশ 
এই প্রশ্ন ্রীবদ্রের মনেও এসে শা়িযেছে__ 
সবার মনেই অ।সবে । কারণ গোরকের সম্মঃন 
যেমন সহগেয়ে বোশ--তার দায়িত্বও তেমনি 
অসাধারণ । 
এর পরের বন্তবা বাবসাদার শ্রী দিলীপ 
চৌধুরীর । তার মতে ,বৈভব প্রাূর্য থুছড়ে 
বিদেশীরা বাঝার পায়ের কাছে মাথ। রাখছেন 
কারণ এতে শান্তি পাওয়া যায় । মনের শান্তি 
নিজস্ব ঝাপাত। কেউ অংস্পেই স্ুষ্ট॥ 
কেউ প্রচুর পেয়ে ও অসমভুহ্ট ( কাজেই 
বিদেশীর) বাবার পাঞ্ে শান্ত পান ভাতে 
আমার আপাতত নেই কিন্তু দিলীপবাবুর 
শেষোন্ত মত যাতে 1তানি বলেছেন অস্তরের 
ভান্বর দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনা 
প্রদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে সেম্বনা 
সণইবাবা কলকাতা আসেনান_এই কথাটা 
আম মানতে রাজি নই ! সণইবাবায় কলকাতা 
আসার উপরই ছি কলকাতা তথা প্চিমবঙ্ত- 
বীর ভান্ত নির্ভর করছে 2 এই মৃহ্র্ভে যাঁদ 
'ইবাঝ৷ কলকাত। আসতে রাজ হন তবে কি 


দিলীপবাবু তার সত তংক্ষণাং পালটিয়ে 
নেবেন? পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের 
আধ্]াস্থিক চিন্তাধারার সঙ্গে দিশ্চয়ই দিদীপ- 
বাবু পারচিত নন। কাজেই তান্ন এই মত 
পারস্কার চিন্তাধারার নয় । 
মহাসাধক রাদকৃফণ ও ভার উত্তর সাধক 
বিশ্বখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ কি অলৌকফতায় 
সাহাষে। ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর মন জয় 
করেছিলেন; সাধক স্বামী প্রণবানন্দজীই বা 
কি অলৌকিকতার সাহাষ৷ নিয়োছলেন ? 
এদের নুলনন্ত্র ক্যোগের 'ভান্তিতে স্থাপিত 
এবং এই মহাসাধকের। কি পাশ্চমবঙ্গ তথা 
আঁবিভন্ত বঙ্গের কেটি কেটি মানুষের ভাষ্ত 
পান নি ন। এখনও পাচ্ছেন ল। 2 
ভাপসী নিয়োগী, গৌহাটি_১২ 


বেকার ডাক্তার 
১৬ নভেমবরের পারবর্তনে স্বপনকুমার 
গোস্বামীর 'ভাঞ্জারর। কি” সাত) গ্রামে যেতে 
চান না ৮৮ লেখাটি পড়লাম ৷ 
ভারতবর্ষের হিমালয়প্রমাণ বেকারের 
মধ্য ১০,২১২ জন এম বিবি এস এবং 
৬১১ জন পোসট গ্রাজুয়েট ভান্তার বেকার । 
চাকারর আশায় তারাও দিন গোনে। অথচ, 
তাদেজ চ/কারির সুযোগ ন। দিয়ে উলটে তাদের 
ঘাড়ে দোষ চাপানে। হচ্ছে যে ত্রার নাকি 
গ্রামে যেতে চান না! * এত বেকার ডান্তার 
ঘাক। সত্বেও গ্রামের অসহায় মানুষের 
চিকৎসার ভায় দেওয়া হচ্ছে আড়াই বছরের 
বেঘারফুট ভান্তারদের উপর। ধাঁনকশ্রেণী 
মাতই তাবড়-তাবড় ভাল্তারদের চিকিৎসার 
অধীনে। গ্রামের মানুষদের উপর এই 
অবিচায় করা ঠিক নয়। প্তাই, আজকে 
তদন্তের মাধমে জনগণকে জানানো হোক 
ভান্তারদের প্রকৃত দুর্দশার কথা. যত দত 
সম্ভব জাতীয় স্বাচ্থানাীত তৈরি করে দেশের 
মানুষদের চিকিৎসার সুবাবস্থ। করা হোক। 
কমল সেন, কলকাতা-২৭ 
লোধা 
১. নগ্েমবরের পাঁরর্তনে সোমনাথ 
চ্তব্তীর “প্রোধা ঝলির জনা দায়ী কি 
সীওতালরাই ৮ প্রতিবেদনটি পড়লাম । 


লেখক যে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে ঘটনা 


সম্পর্কে পরিবর্তনের পাঠক সমাজকে কিছু 
অবাহত করেছেন তার জনা ধনাঝাদ | যে সব 
প্রতিষ্ঠান বা ব্যাস্ত লোধাদের অর্থনোতিক, 
মানাসক, সামাজিক পারিবর্তনেয় কাজে বত 
আছেন তাদের অসহায়তা বা ব্য্তা কিংবা 
সরকারের করে দেওয়া ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা 
ছেড়ে গতানুগতিক জীবনে লোধাদের ফিরে 
ঝাওয়া, মনের মধ্যে কিছু গ্রশ্ম জাগায় । তবে 
কি লোধাদেয় উন্মা্তর কোন পথ নেই? 
লোধার৷ চিরকাল চুরি, ডাকাতি, ঝাহাজানি 
করবে আর মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ জনগণের 
বলির শিকার হবে 

লোধাদের- সামাগ্রক্ক উলতির জনা 
সরকারফেই প্রধান ভুমিকা নিতে হবে । কিছু 
ঘর-বাড়ি, জাম-জায়গা, বিদালয় কিবো [কছু 
আর্থক সাহাধা দিয়ে দায় সার গোছের 
দায়ত্ব পালন করলে ফিছু হবে নার মানুষ 
জন্মসূত্েই অপরাধী হয় লা। আঁশিক্ষা, অসুস্থ 
সামাজিক পরিবেশ, অবহেলা, আর্থক 
অনটন, শ্রমানমুখত৷ মানুষকে অপরাধমুখী করে 
ভোলে । তাদের বংশধরের। যাতে কলুষিত 
হতে না পারে তার জন্য সরকারকে বিশেষ 
ভাবে উদ্যোগী হতে হবে ॥ লোধাদের এধ্যে 

বা 


িশক্ষা, কুটিরশিল্প, কৃষিকার্ধ ইত্াঁদ 
ব্যাপকভাবে প্রসারের জনা ধৈশীল দায়্ববান 
কমাঁ নিয়োগ করতে হবে। এ সব অণ্মলে 
প্রশাসন বাবদ্থাকে সক্রিয় রে তুলতে হবে। 
নতুব৷ এসব অঞ্চলে স্থায়ী শাস্তি বায় রাখা 
মুশকিল হয়ে পড়বে । এই সব ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর। না হলে হয়ত এসব অঞ্চলের 
লোধার প্রাতাহংসায় ভবে উঠবে । আরও 
বেপরোর। হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। 
আর তখন হয়তে। ২৬ সেপটেমবরের ঘটনা 
থেকেও ভয়াখহ ফোন ঘটনার ভান) আমাদের 
্রনুত থাকতে হবে । 

প্রতিবেদক. লিখেছেন--'লোধার। যে 
ধরনের অপরাধ করে তাতে ধর্ষণের ভূমিকা 
নেই বললেই চলে, ফেননা লোধাদের বিশ্বাস 
ছাঁরর সময় মেয়েদের গায়ে পাপ মনে হাত 
লাগালে বামাল সমেত তারং ধর] পড়বেই। 
এ ভয়েই লোধারা মেয়েদের এড়িয়ে যায়।' 
লেখকের এই উন্তর সঙ্গে আমি একমত হতে 
পারঞাম লা। প্লোধার। ষে ধরনের অপরাধ 
করে (ছুরি, ডাক।তি, রাহাজান ) তার সঙ্গে 
বরং ধর্ষণের যোগটাই বোশ করে থাকে। 
সংস্কারের বশবতাঁ হয়ে লোধার। বদি নেয়েদের 
এড়িয়ে ষেত তবে সাওতাল সমাজ এতটা 
খাপ্প। হতোনা। এ নির্দিষ্ট বলাংকারের 
ঘটন। পুলিশের খাতায় না৷ থাকলেও লোধারা 
যেনারা ধর্ষণে লিপ্ত হয় তরে কিছু আভাস 


মেলে প্রযোধকুমার ভোমিক মহ।শয়ের 
লেখায় ॥ [তান লিখেছেন (যুগাস্তর ১৯ 
অকটোবর ১৯৭৯, বিশেষ প্রবঙ্চ)_ 


'গোপীবল্লভপুর থানার ভীল। গ্রামের প্রায় 
গনের ঘর সাওতাল গ। ছেড়ে গালয়ে আসে 
'কেন্দুগাড়ী' সাগতাল গ্রামে । ও সময় 
'ভালুকথোরা' গ্রামে কোন এক নীওতাল ঝাড়ি 
ডাকাতি করার সময় লোধারা নারী ধর্ষণে 
লিপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, প্রায় পাটি 
ডাকাতি ও রাহাজ্ঞানিতে নারী ধর্ষণের প্রমাণ 
রয়েছে ।” ১৯৬৮ সালে যে ঘটন। ঘটোছল 
তার সঙ্গেও $1৩তালী নারী ধ্ষপ্ের ঘটন। 
জাঁড়ত ছিল। সবশ্ব খুইয়ে গেলেও 
সাগুতালর। মুখ বুজ্ধে সহ) করতে পারে কিন্তু 
অপর সপ্প্রদায় কতৃক সাওতাল নারীর 
বলাংকার অসহা।। এ জাগায় সাওতাল 
সমাজ খুবই স্পর্শকাতর । এক্ষেত্রেও নারী 
হর্ষণের ঘটন। জাঁড়ত ছিল ঝুল সাওতালরা 
এত উগ্র হয়ে উঠোছল। আর অন্যানা 
ভুক্তভোগ' সম্প্রদায় হয়ত তলে তলে ইন্ধন 
যুগিয়েছে । 

এই বছরের গে মাসে শী জেলারই 
গোয়ালতোড় থানার আমলাসৃলী গ্রামে হাজার 
হাজার মাগতাল ছনতা পুলিশের রাইফেলের 
মুখেমুখী দাড়িয়ে ছিল। ঘটনার সৃ্পাত_ 
একজন সওতাল রমণীর শ্লীলতাহানি 
চেষ্টা । তবে সংকট কর্তৃপক্ষেয় প্রশংসনীপ্ন 
তৎপরত। ও 'বিচক্ষণতায় অঘটন এড়ান সন্ত 
হয়েছিল । এক্ষেত্রেও হয়তো অঘটন এড়ান 


সগ্তব হতে। যাঁদ সংগ্রষ্ট কর্তৃপক্ষ আকারে- 

ইত পাওয়া খবরের ওপর গুরুদ্ধ আরোপ 
করে উপযুক্ত ঝাবন্থা গ্রহণ করতেন। 

মদনযোহন সৃষ্্ 

কালিঝরা, দাজিলিং 


বি 


এবার কুড়িটাক! সাম্মানিক পাবেন্দ 
দিলীপ রায় 


৭৮৪৯৮ সা 


রচনা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিষয় বাস স্টপে দাড়ানো এক. মাহলা পাশের 
“মায়ের বুকের দুধ বাচ্চাদের জন্যে সবচেয়ে অগ্রমধুর রর ধ্মপানরত এক ভদ্রলোকের দিকে তাকয়ে! 
কেন ভালো 2 দাড়য়ে ভ্ভীর নাম ধরে ডাকতে গিয়ে দেখলেন বিরন্তভাবে বলল-_'একটু দূরে সরে গিয়ে 
অনেকে অনেক কথা লিখেছে । একটি ঠাণ্ডায় গলা বসে গেছে! পাল টপকে স্ত্রীর সিগারেট খান। নাকে মুখে ধেণয়। আসছে 
ছেলে অপ্প কথায় লিখলে শোবার ঘরের জানলায় টোক৷ দিতে দিতে ভদ্রলোক বলল-_'অসুবিধ। হলে আপাঁন 
মায়ের বুকের দুধ সবচেয়ে তালো। ছদ্রলোক ফ্যাসফযাসে গলায় বললেন__'দরজাটা সয়ে দাড়ান।' শুনে ভদ্রমাহলা একেবারে 
কারণ খোল ।” সঙ্গে সঙ্গে প্রী িসাফসে গলার খাগ্স। হয়ে বলল-'আপান--আপানি”” 
১) এনদুধকে গরম ঝরতে হয় না, ভেতর থেকে বলল-_'দরজজা খোলা আছে । আমার স্বামী হলে আপনাকে আম খুন 
২) এ-দুধ কেটে যায় না ঝ নষ্ট হয় না, ঢুকে গড়” করতাম।১ 
(ে) বেড়ালে এ-দুধে মুখ দিতে পারে না, ভদ্রলোক আবার পাাচিল টপকে সোজা ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে বলল--“এ জন্যই 
(9) এ-দুধের পান্টি খুব সুন্দর ৷ অফিসের দিকে চললেন । _তো। তিন বছর ঘর করার পরই আপন!কে 
কিরণশঙ্কর মৈত্র হু র্‌ ডিভোন করেছিলাম ।” রত্। শুর 
এক সাংবাদিককে প্রায়ই নাইট- ডিউটি খবরের কাগজের আফসে আসা একটি শখ 
করতে হয়।  একাদন হঠাৎ ঠা (লগে বিজ্ঞাপনের ম্যাটার £ ওয়ানটেড এ স্টেনো- 
শরীর খারাপ লাগায় ভদ্রলোক ছুটি নিয়ে গ্রাফার উইথ হানগ্রেড টুয়েনটি স্পীড শর্ট- 
জার সামনে হ্াওস। 


চর 


এক ভুদ্রমীহল৷ আরেক ভদ্রমাহলাকে ফোন 
করে বললেন-যাই বলুন, গতকালের 
অনুষ্ঠানটা িন্তু আপনার জনই সফল 
হয়েছে।' 

অপর প্রান্ত থেকে বিম্মত প্রশ্ন ভেসে এল 
_-'তাই নাকি 1" 

“আজ্ঞে হা৷। আপনি চলে যাওয়ায় পরই 
অনুষ্ঠানট। জমে উঠছিল” 


চর 


ব্যজচিত্র £ লাহিড়ী 


সিথোল থাকত মোজামাবক সীমান্তের 
কাছেই একটা গ্রামে । সুখী পারঝার ছিল 
তার। একাদন পড়ন্ত বিকেলে এক শ্বেতাঙ্গ 
গোয়েন্দ। এসে খবর দিল, গোরলাপা আসছে । 
পুলশ সে কথা শুনে সিঘোলদের গ্রামে ঢুকে 
বেমর। গুল চালাল । মার। গেল আঠারো 
অন। এর। কেউই গেরিলাদের কোন খবরই 
জানত না। 

আরও অতাচারের ভয়ে [সিথোল বউ 
ছেলেপুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালাল । 
উদ্দেশা মায়াপুরী শহর সলসনেরীতে 
পৌহনো।। এখন সে হারার স্টেশনের একগ্রন 
কুলী। বউ ছেলের৷ রাস্তায় রাস্তায় ফল বক্র 
করে। 

এই রকম উদ্বাস্তু হয়েছে আরও অনেকেই । 
যেমন সলসবেরীর দোকান বর্মচারী সেই 
মেয়েটিও। থাকত মফস্বল শহরের একটি হুল 
হসটেলে। এক যাতে তার। শুতি হ 
আগে জামা-ক।পড় পালটাচ্ছিন হঠাৎ পুলশ 
এসে হসটেলে ঢোকে । যে যে এই অবস্থায় 
ছিল তাঝে সেই অবস্থায় দদন ধরে হটিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয়। কোনে খাবার তে। নয়ই, 
জলও পর্যন্ত দেওয়া হয়াঁন তাদের । 

অন্য উদাহরণ আছে। 


নাবয়া 


স্ 


৯ 
স্বাধীনতার জন্যে দেশপ্রোমক কৃফণালদের 


সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অনেক আগে, সেই বৃটিশ 
শাসনের আমল থেকে । কিন্তু আয়ান 1স্মথ 
দেশের "স্বাধীন, সার্ভৌম' সরকার গঠন 
করার পর সংগ্রামের নল তায় দিফেই ঘু'রয়ে 
দেওয়া হলো । 

রোভোশিয়া বা ভ্িএঝাবোয়ের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম দুটে। ধারায় বয়ে চলেছে । একাটি 
ছিল শাশুপূর্ণ। তার নেত৷ রেভারেন্ভ 
ন্দাভ।নিংগি -সথালে এবং বিশপ আবেল 
মুজোরেওয়া | অনাটি সশগ্ব । ভার নেতা 
রবার্ট মুগবে এবং জোসুয়া হৃকোমো। 
শেষের ধারািই প্রবল ছিল। 

ভিমবাঝোয়েকে স্বাধীনতা না দিয়ে বৃটেনের 
কোন উপায় ছল না। কিন্তু সশশ্্র 
সংগ্রামীদের হাতে সেই দ্বাধীনতা দিয়ে সরে 
এলে সেখানকার গ্েতাঙ্গদের স্বার্থ এবং 
বৃটেনের হৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষত হবে। 
দাক্ষণ- আফরিকার সোনার খানর মতে। 
িমবাবোয়েতেও রাণী এঁলজাবেথের পারি- 
ঝাঁরক সম্পান্ত আছে। 


ফলে শ্যাস্তাগ্রয় নেতাদের সঙ্গে আপস 
করেই এগোতে চাইল বৃটিশ সরকার এবং 
আয়ান [স্মথ। 

কথ। হলো, প্রধানমন্ত্রী এবং মান্রলভার 
আঁধকাংশই হবেন কৃষ্ণাঙ্গ ফিন্ু সংসদে 
মোট ১০০টি আসনের মধ্যে ৭২টি কৃষণগদের 
এবং ২৮টি নির্দিষ্ট থাকবে শ্েতাঙদের জন্য । 
মান্তসভ।য় অন্তত পাচজন হ্েতাগগকে নিতে 
হবে। তার মধ আয়ান স্মিথও থাকবেন । 
এই শ্রেতালদের ভে্ট। ক্ষমতা থাকবে বিচার 
বভাগ, বেসামারক চাকরি ও নিরাপত্তা- 
বাহিনীর বিষয়ে 1সদ্ধান্ত গ্রহণে ।  অর্থাং 
দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সার্বভৌমত্ব পেলেন 
না__এটাই ধরে নতে হয় । 

এর জন নিবাচনের ডাক দেওয়৷ হলে! । 
সশগ্র- সংগ্রামী দল প্াাটরিঅটিক ফ্রনট 
নিবাচন বয়কটের ডাক দিল। কত্ত 
ইউনাইটেড আফারকান ন|ঝশনাল কাউনাসল 
এই নির্বাচনে অংশ নিল। এর নেত৷ 
মেথাডসট পাদার আবেল মুজোরেওয়া 
নির্বাচনে গ্লোগান দিলেন 'ইউ আর দ্য 
উইনারস।” 

আবেল দেশের সবচেয়ে বড় উপজাতি 
“সোনা সম্প্রদায়ের লে । বয়স ৫৪1 


জিমবাবোয়েতে দরজ। খুলেছে, আলো আসবে 


সীমান্তের একটি স্কুলের এক হেডমাসটার মশাই 
বললেন £ বেশ চালাচ্ছিলাম ছাত্রছাতী নিয়ে 
এমন সময় গে£রলার৷ এল, আমাদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করল । ঝাস, আর ছাত্রছাত্রী 
আসে না । সব চলে গেল গোরলাদের সঙ্গে । 
রোডোশয়ার এই হচ্ছে এতাঁদনকার 
চেহারা । অবশ্য সে দেশের লোকের! নিজের 
দেশফে ডাকে 1জমবাবোয়ে বলে । আফাঁরকার 
-অন/ন্য দেশের মতো এখানকার আঁধবাসীর।ও 
কৃকাঙ্গ নিগ্রো। কিন্তু সেই গত শতাব্দী 
গৃথকেই গ্রেতাঙ্গর। এখানে শাসন করে আসছে । 
সেটা-নতুন কিছু নয়। কিন্তু এখানকার 
শ্বেতাঙ্গ শাসক আয়ান স্মিথ ১৯৬৫-র মাকা- 
মাঝি সময়ে এককভাবে স্বাধীনত। ঘে।বণা 
ঝরেন। তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঝাহাক 
ভাবে এর বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়লেও [স্মিথের 
বিরুদ্ধে ফোন ব্যবস্থাই নিলেন না। হয়তে। 
তাদের সায় নিয়েই [স্মাথ অত সাহস দেখিয়ে- 
ছিলেন । 
বৃটেন ভেবোছিল দেশট। হাত ছাড়। হয় 
হোক, ওটা যেন কালোদের হাতে কোন ভ।বেই 
নাযায়। অথচ ও দেশে শ্বেতাঙ্গদের সংখ) 
মাত্র ৪ শতাংশ মানে ২ লক্ষ ১২ হাজার । এই 
বৈষমাই সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষিপ্ত করে 
তুলল। 


বলমীক 


জিমবাবোয়ে £ শব্দের লড়াই 
রোডেশয়া বা 


শদ 


সংকেতের মধ্যে ছকে গেছে স্থানীক্ 
উপজাতি শব্দ, রাগৰি খেলার চলতি 
বুলি ৰা ভিয়েত্নামী ভাষা । নিচে 
এরকম কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া 
হলো £ 

অকসিলিয়ারি £ যে মুন্ত যোদ্ধা 
সরকার পক্ষে যোগ দিয়েছে অর্থাৎ বিশ্থাস- 
ঘ।তক ॥ “সোনা উপজাতির ভাষায় এরা 
হলে। পফুমে। রে ভানহু । মানে জাতের বুকে 
শেল॥ গ্যাট £ বন্দুক। হারমোনি 
পিল ঃ বুলেট । ১৯৭৭ সালে শ্ছেতাঙ্গরা 
বর্ণমৈতী বা রেসিয়াল হারমোনির কথ। বলত । 
এট। তাকে ঝঙ্গ করে। ছুটি গ্রেয়ার £ 
রাইফেল । ল্লটঃ শেষ করে দাও। 
টেকদ গ্যাপঃ দেশ ছেড়ে পালাও। 
শ্বেতাঙ্গদের ভয়াত বুল । রাগবিতেও ব্যবহার 
হয়। টেরহ টেকারসট-এর সংক্প্ত 
রূপ। টাইনি-টের £হ গোরলাদের সাহায্য 
করে যে-সব ?শশু ! নী 


অনাতম সশগ্র নেত। রবারট মুগ্যাবেও 'সোনা' 
উপজাতির লোক। 

নিবাচন কেন কর। হলো এ-ব্বিয়ে 1স্মথের 
মতঃ আমরা পছন্দ কার বা না কার, 
বাকি পৃথিবীর কাছে আমাদের সংখ্যালঘু 
সরকার গ্রহণযোগ্য নয়। আম আগেও 
ভেবেছি, আমার জীবংকালে কৃষ্ণাঙ্গ সংখা- 
গারষ্ঠ শাসন হতে দেব না। কিতু এ থেলায় 
কোশল পালটানোর দরকার হয়ে গড়েছে । 
আমরা যাঁদ পথ না বদলাই তবে টিকে 
থাকতে পরব না। 

ভোটের জনে; ৯০ হাজার সেনা সমাবেশ 


করতে হয়েছিল । দেশে ২০ হাজার বুথ 
খোলা হয়োছিল তার মধো ১৫ হাজারের 
পাহার।৷ দেবার দায়ত্ব ছল ঠ্নোবাহনীর 
ওপর। 

আবেল মুজোরেওয়। নির্বাচনে প্র:তশ্রাত 


দিয়েছিলেন, (১) ভোটের পর যুদ্ধ শেষ 
করার ব্যবস্থা । ২) সংখ্যগারষ্ঠের শাসন 
কায়েম । (৩) কৃষাঙ্দের বোঁশ করে 


চাকারর বাবস্থা । (৪) সপ্তম শ্রেণী পরস্ত বিনা 
পয়সায় শিক্ষ। | (৫) কৃফ।সদের নিজদ্ব খামার 
বাড়ি কেনার আঁধকার। 

শ্বেতাঙ্গরা ৭৫ একর পর্যন্ত জাঁম কিনতে 
পারে। অথচ কৃষাঙ্গরা কিনতে পারে মানু 
& একর । রবারট মুগাবে বলেছেন ; জাম ৯ 


পরিবর্তন ৬ 


জাম জাম জামই হচ্ছে দেশে িতৃষার মূল 
কারণ ॥ আমর। জমিকে জনগণের সম্পান্ত 
করে তুলব এবং তা বাঁলয়ে দেব । 

ভোট হলো। এবং সবচেয়ে বোঁশ ভোট 
পেলেন ইউনাইটেড আফারকান ন্যাশনাল 
কাউনাসলের নেতা আবেল মুজোরেওয়া। 
তিনিই নতুন মান্তসভার প্রধানমন্ত্রী হলেন । 

কিন্তু প/টারঅটিক ফ্রনটেরনেতারা ঘে৷ষণ। 
করলেন £ এটি শ্ু-সয়কার। আমরা একে 
উৎখাত করব। 

গাাটরিঅটিক ফ্রনটের দুটি শাখ।। একটি 
কাজ করে জামাবয়। সীগাস্তে। এর নেত৷ 
জৌদুয়া বকোমো। এখানে ২৫ হাজার 
সশগ্র লোক আছেন । এদের অংশে ২ হাজার 


সশস্ত লেক রোডোশিয়র বাভন্ন শহর ও 
গ্রামে যোগাযোগের কাজ করেন । 
অন) শাখ।টি রয়েছে মোজাবিক সীমান্তে ॥ 


এর নেত। মুগবে ॥ ২৫ হাজার সশস্ত্র লোক 
এঁদকেও রয়েছে । আর ঝাকি ৮৬০০ জন 
ছড়ানে। রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে । এই 


রকম যোগাযোগরক্ষাকারী জনৈক বান্ত 
পুলিশের হতে ধর পড়েছিল পুলিশ ।তাকে 
যতই [জিজ্ঞাসাবাদ করে তার একটাই উত্তর ঃ 
কেন এ-কাজ করা জান না। আমরা 
জান আমরা জিতাছ, জনগণ জানে আমর! 
নজতছি, সেনাবাহনী জানে, আমর জতোছি। 

ফলে বৃটিশ সরকার আলোচনা শুরু 
করলেন স্মিথ ও মুজোরেয়াকে নিয়ে । কিন্তু 


সে আলোচনায় কোন ফল হূলে। না । তখন 
শ্রীমতী থ্যাচার ঝধা হলেন সশন্ত সংগ্ররমের 
দুই নেতাকে ডেকে পাঠাতে ৷ নান। সময়ে বহু 
আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আশার আলো। 
পাওয়া গেছে । দাঁক্ষণ আফাঁরকার সেনারা 
আর জিমঝাবোয়েতে থাকবেনা-__এই প্রািশ্রুত 
বুটিশ সরকার দিয়েছে। বুটেনের পররাস্ট্- 
মন্ত্রী বলেছেন; এ দুই নেতা বুদ্ধ [বরাঁতিতে 
রাজ হয়েছেন। তবে কখন থেকে, কিভাবে 
যুদ্ধ বিরতি হবে এবং এ দুই নেতার স্থান 
কোথায় হবে তা অবশ্য কেউই গারিস্তার করে 
বলেনান। 

তবু আফারিকার মানুষ আশা। বরেল, দরজা 
যখন খুলছে, তখন আলো আসবেই | ক 


দিললিতে পরবর্তী সরকার বানানোর তৎপরত। শুরু হয়ে গিয়েছে 


দিললিতে গান্ধী শান্ত প্রাতষ্ঠান বলে 
একটা নামকরা ঝাড় আছে । তারই চত্বরে 
কয়েকদিন আগে এক অশান্ত ঘটন। ঘটে গেল, 
যা আজফের রাজনোতিক সংকটের এক জলন্ত 
উদাহরণ । ভোটারস কাউনাঁসল (০1৪79 
0০9017011 ) সব রাঞ্জনৌতিক দল থেকে তাদের 
প্রাতীনাধদের আমন্ত্রণ জাানয়ে এক আলোচন। 
সভার আয়োজন করোছিল ৷ উদ্দেশ। ভোটার 
ও নেতার৷ মুখেমখ বসে চিন্তার আদান- 
প্রদান করা। 

বিকেল সাড়ে পাচটায় সভ। শুরু হবার কথ। 
ছিল। জনত৷ পার্টির রামকৃষ্ণ হেগড়ে আর 
কংগ্রেস -(আরস) এর তারকেশ্বরী সিনহা 
যথাল্সীতি দোর, করে এলেন « হলঘর ঠাসা । 
বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ছাড়। সাধারণ লোকজনও 
অনেক এসে ছিলেন । আমীন্ত্রতদের মধ্যে 
ছিলেন লোকদলের ধাজনারায়ণ, সাপ এমের 
জয়পাল সিং । ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে এ আর 
আনতুলের আসার কথ। ছিল: কিন্তু তান 
আসেনীনি। প্রশ্ব করেছিলেন তিনগান । 
রাজকৃষণ,। খান এককাংল প্রানং কাঁমশনের 
সদস্য ছিলেন, সাংবাদিক শ্যামলাল ও 
প্রোফেসার রজনী কোঠারা । 

সভ। শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই নেতাদের 
নবর্প বোরয়ে পড়ে । একমাএ্র। জয়পাজ সিং 
ছাড়। ঝাঁক সবাই একে আনো!র ট্ীট চেপে 
ধরেন ।  রাজনারায়ণ তো গল ফাটিয়ে 
জনতার জাত-পাত উদ্ধার করতে শুরু করেন। 
মাঝখানে কেউ একজন কিছু বনে বসল। 
অমান মুখ চোখ লাল করে তারকেশ্বরী সিনহা 
রেগে-মেগে একেবারে সভা ছেড়ে যেতে 
তোর অনেক শানুরোধ করে তাকে বাঁসয়ে 
রাখলেন বমবত।রা ) 

হঠৎ কোথা থেকে একদল চেঁল।-চামুণডা- 
সহ বলরাজ মাধোক -উপান্থিত। বললেন, 
.জনসংঘ দলের প্রাতানাধ হিসাবে তাকেও 


সুদীপ মজুমদার 


বলতে দেওয়া হোক । বোঝান হল, আপাঁন 


তো আমানত নন। তাতে কি হয়েছে 2 
মাধোৰ জোর করেই বস্তার জনা নার্দষ্ট 
একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়লেন 
চিৎকার, ট্যাচামেচি, গণ্ডগোল ॥ ভদ্রতার শেষ 
মুখোসটাও খসে পড়ল; তথাকথিত আলাপ 
আলোচনা, খেউড়ে পারণত হল । এসবের 
মাঝেই সভা চালান হল । গ্রতোকেরই একই 
আবদার, আর একবার আমাদের সুযোগ দেওয়া 
হোক । আমরা দোখয়ে দেব জনসাধারণের 
জন্য আমর। কী করতে পার । জনতার 
হেগড়ে বললেন__আমরা ছৈরতন্তফে রুখব । 
রাজনারায়ণ ঠেঁচালেন-জনসংঘ ও আর এস 
এস এর সাম্প্রদায়কতা নিপাত যাক। 

সব নেতাই একের পর এক নানা আশ্বাস 
দিলেন। তারা নিজ নিজ দলের , ইশতেহার 
থেকে উদ্ধীত: দিয়ে দাঁব করলেন, কথা 
দিলেন। জিতে ফিরে এলে অমুক করে 
দেব তমুক করে দেব। মাঝে মাঝে হাঁস 
শোন। গেল । 93 চাপ। ক্রেধ লক্ষ কব (গল 


নেতাদের কথাবাতায়। 

দললিতে রাজনৈতিক বেচাকেন৷ কা 
ধরনের হবে তারই নমুনা পাওয়া যায় শান্ত 
প্রতিষ্ঠানের সভ। থেকে । দল বদল, 
সাল্প্রদায়কতা, প্বৈরতপ্তের বিপদ, কোয়ালশন 
সরকার-_সব কিছুর উপরই সে দিন তালোৰ- 
পাত কর। হয়েছিল । 

দল ব্দল প্রসঙ্গে সকলের নজর ছিল 
অগজীবন রামের প্রতি।  অগজীবনের 
জনতা গার[ট তাগ আর ইন্দিরার সঙ্গে হাত 
মেলানের সন্তাবনা বড় জোরদার হয়ে 
উঠেছিল। এ ব্যাপারে কিছুট। আলোকপাত 
করা যেতে পারে । 

রাম ভেবেছিলেন তান ইনাঁডয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে সব 
কংগ্রেসীদের নেত। হবেন ও ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গে কিছু দর কষাকাষ করতে পারবেন। 
কিন্তু গুজব শোন৷ গেল-_যাঁদি কগগ্রেস, চরণ 
সিংয়ের সরকার থেকে পদতগগ করে তবে 
রাস্্রপাত সঞ্জীব রেডী সরকার ভেঙে দিয়ে 
উপবাস্ট্রপৃত 'হদায়েতুল্লাকে সরকার চালাতে 
বলতে পারেন, তখন দ্গজীবন রাম হাত 
গুটিয়ে নেন ও কংগ্রেসীদের একজোট করার 
সপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়ে কি করে ইন্দিরার কাছ 
থেকে বোশি সীবধ। আদায় করা যায় সে দিকে 
ঝেশকেন। 

জগজীবনের ছেলে সুরেশ, সধায়ের সঙ্গে 
কথাবা। চালাতে লাগলেন । দীনেশ [সং 
দু'পক্ষের মাঝে ঘটকের কাজ করলেন। 
ইন্দিরা গান্ধী জগজীবনকে পাবার আশায়, 
ইশতেহার প্রকাশ করার দিন গোছয়ে দিলেন। 
ওদিকে জগজীবনও এক পাতার চিঠি তোর 
করে রেখোছলেন। তিনি ভ্রনত। থেকে ছেড়ে 
চলে এলে, ওই চিঠি প্রকাশ করা হবে। তাতে 
বলা হবে-জনতা৷ পার্টির ডেতরে কি করে 
হনসংঘ ও আর এম এস জগজীবনের জাঁবন 


দুঃসহ করে ফেলোছিল। রাম চয়েছিলেন 


কংগ্রেস (আই) এর সভাপতি হতে আর 
কমপক্ষে ওর নিজের 9০ জন লোরুকে টিকিট 


দিতে । কিন্তু ইন্দিরা গাঞ্ধী দলের সভা- 
পতিত জগজীবনের মত আঁবশ্বাসী লোকের 
হাতে দিতে নারাজ । কিস্তু অনাদকে হরিজন 
ভোটের প্রচ দরকার তার। শেষ পর্যস্ত রফা৷ 
আর হলো না। তবে কথা পাকা হয়ে গেল 
রাম ও ইন্দিরার মধ্যে । নির্বাচনের পরে হাত 
মেলানোর ঝাপারটা আবার একবার নতুন 
পাঁরাস্থিতিতে নতুন করে দেখ। যাবে৷ তাই 
নিরাশ হবার কিছুই নেই। দল বদলের পালা 
আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে । 

শান্তি প্রতিষ্ঠানের ওই সভার 'ইশতেহার- 
গুলিতে ভর'করে নেতারা অনেক কিছুই বলে- 
ছলেন। গুশ্ব জাগতে পারে £ এই সব 
নিধাচনী ইশতেহারের মূল্য কতটুকু ঃ তাই 
কিছু না। অথচ এই ইশতেহারের বয়ানের 
প্রশ্নে কংগ্রেস ও লোক দলে ভাগাভাগি হয়ে 
গেল। জনতা পাটি ইশতেহার গুকাশ 
করতে দোর করল । ইন্দিরা তে। ভ্রগল্গীবনের 
আশায় দুবার ইশতেহার প্রকাশ বাতিলই 
করলেন। 

গত ৩০ বছর ধরে কতবারই না ইশতেহার 
প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রতোক দলের 
ইশতেহারই দারিদ্র। ও বেকারত্বকে দূর করার 
শপথ নিয়েছে । কিন্তু দুটোই বেড়ে চলেছে । 
এবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৩৬ 
কোটি । এর মধে। প্রার ২৭ কোটি লোক 
নিরক্ষর । যার সাক্ষর তারা সবাই যে খবরের 
কাগজ পড়েন ত। নয় । আবার যারা খবয়ের 
পড়েন তার৷ যে রাজনোতক দলের ইশতেহার 
পড়ার জন উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন তাও নয় । 

একটু চাপ দেওয়াতে হেগড়ে এ সভায় 
স্বীকার করেন ইশতেহারের সবকটা প্রতিজ্ঞা 
যে রাখ যাবে না তা জনতা পারটির নেতার৷ 
বরাবরই জানতেন। যাঁদ ইশতেহারের আশ্বাস 
সতা হত তবে গত তিরিশ বছরে দারদ্রের 
সংখা ১৫ কোটি থেকে বেড়ে গিয়ে ২৬ কোটি 
হয়ে যেত না। তবুও কেন ইশতেহার প্রকাশ 
কুরার এত ধ্ম 8 এর একট সঞ্ভ।বা ব্যাখা। 
হচ্ছে-পারটিগুল ইশতেহারের মাধমে 
নিঞ্রেদের কর্মীদের একই গ্লোগান আওড়ানার 
সুযোগ করে দেয়। 

যেমন ধরা যাক ইন্দিরা দলের ইশতেহার । 
“দেশে স্থি্তা চাই'_এই শ্লোগান এ দলের 
সমর্থকদের মুখে ॥  তার। সবাই একজোট হয়ে 
ওই শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের 
তাতে কিত্ব এসে গেল কিলা সেটা বড় কথা 
নয়। তেমান জনত। পারাটির ইশতেহারে, 
'প্বৈরতন্ত আর হীন্দরার এমারজেনাসি” এ দুটো 
বিবয়ের গুগর সব চাইতে বোশ জোর দেওয়। 
হয়েছে যাতে দলের করীরা নানান সভা 


সমাবেশে একই শ্লোগান দিতে পারে । একই 
কথা অনান্য পারটিয় বেলায়ও প্রযোজ্য ॥ 

একটু দেখা যাক. কোন সরকার কতটা 
কাজ করেছে; আর এইসব রাজনৈতিক 
বেশযবৃত্তির মাঝে দেশের অর্থনীতির কী অবস্থা! 
হয়েছে। 

আজকে য। কংগ্রেস (আই ) তার জন্ম 
হয় ১৯৬৬ সালে! আর তখন থেকে ১৯৭৭ 
পর্যন্ত ১৯ বছর বিন! বাধায় শাসন করেছেন 
ইন্দিরা গাঙ্ধী। জনত। পারাঁটর হাতে ক্ষমতা 
হিল প্রায় আড়াই বছর। চরণ 1সংয়ের 
লোকদলের কথ। ছেড়েই দেওয়। যাক । কেনন। 
ওর। তো শুধু তদারকী সরকারই চালয়েছেন । 

ইন্দিরা কংগ্রেস আর জনত৷ পারটি দুদলই 
বলেছে যে তার যখন গ্ষমতায় ছল 
বিস্ময়কর সব ব্যাপার ঘটেছে । শুধু আর 
একবার ক্ষমতায় আসতে পারলেই ঝাকি কাজ- 
গুলো করে ফেলা যাবে । 

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১১ বছরে জাতীয় 
আয় এবং মাথাপিছু আয় বেড়োছিল যথাক্রমে 
৪ শতকরা ও ১৭ শতন্তর। হারে । ভ্রনতার 
আমলে জ।তীয় আয় বাড়ে ৫.৮ শতকর। হারে 
আল মাথাপছু আয় ৩.৪ শতকুরা হারে । 


এতে জনত। পারাঁটর কৃতিত্ব বিশেষ [কিছু 


নেই । কেনন৷ ভাল বৃঁষ্টর জন্য প্রচুর উৎপাদন 
হয়। যার ফলে ওই হিসাব দেখানো সপ্তব 
হয়। যাঁদ এই উদবূর্ত কৃষি উৎপাদন বাদ 
দেওয়া যায় তবে দেখ। যাবে বাহবা কোন- 
মতেই সরকারের প্রাপ্য নয়। কেননা 
যাঁদ ১.৭ শতকরা প্রীতবছর মাথাপদ্থ 
আয় ঝড়ে তরে আমেরিকার মতে। জীবন 
ষাপলর মানে পৌছতে গেলে ভারতবর্ষের 
আরও ২৩৬ বছর লাগবে। অথ৮ 
আমাদের জাতীয় সম্পদ, খানগ্র সম্পদ, 
শ্রমশান্ত উদ্যোগ, এমুন ?ক মূলধনও এত আছে 
ষার দ্বারা গত ৩০ বছরে আরো৷ অনেক বোশ 
উন্নাত হওয়া উাচত ছিল। ভারত এখনও 
১.৭ শতকরা মাথাপিছু আয়ে পড়ে আছে। 
িভূ ইন্দোনেশিয়ার মত দেশও ৩.৫ শতকরা 
হারে মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে চলেছে! 

দুই দলেরই রাজত্বে মুদ্রস্কীীতি বাপক 
আকার ধারণ করেছিল । সরকার যত তথাই 
পরিবেশন করুন না৷ কেন সাধারণ মানুষকে 
বোঝ।তে হবে না যে প্রাতি মাসেই জানিসপত্রের 

দাম কী হারে বেড়ে চলেছে । কখনও দাম 

বেড়েছে ধাঁরে ধীরে ; কখনও সপ্তাহে সপ্তাহে ॥ 

কংগ্রেস যাঁদও বা একটু কম ঘাটাতি বাজেটের 

আশ্রয় নিয়েছে, জনতা তা একেবারে বদলে 
য়েছে। 

১৯৬৬ সাল থেকে এ পর্যস্ত শিপ্প ক্ষেত্র 
অগ্রগতির হার শত্কর৷ তিনভাগ । আজ 
শিল্পের এমন অবস্থা যে নতুন বছরে বিদ্যুৎ, 
কয়লা বা জ্বালানি আদৌ পাওয়। যাবে কিনা 


সন্দেহ । সার৷ দেশ জুড়ে কয়লা, ইস্পাত ও 
বিদ্বাৎ সরবরাহে এক অভূতপূর্ব সংকট দেখা 
দিচ্ছে । 

বৈদোশক বাণজাও কমতে আরপ্ত করে 
দিয়েছে। গত দু'বছরে আমদানি, রফতানির 
তুলনায় প্রায় ১০০০ কে।টি টাকা বোশ ছিল। 
রফতানি ১৮২ শতকরা হারে বাড়াছিল 
কিন্তু জনতা রাজত্বে তা নেমে গিয়ে মাত ৫.২. 
শতকর। হারে দাঁড়িয়েছিল । 

জনত।র আড়াই বছর রাজত্বে সরকারী বায় 
জাতীয় আয়ের ২৯.৭ থেকে ৩৩-৭ শতকরা 
হারে গিয়ে দঁড়ায়। এঁদকে সাধারণ মানুষের 
জীবন সমস্যার চাপে.আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। 
সরকারী আমল। আর নেত।রা অবশ্য ফুলে 
ফেঁপে ওঠেন। এই সংকটময় পারাগ্থীতর 
দিকে কোনও দলেরই ডুক্ষেপ নেই। পুধু 
চাই ক্ষণতা, চাই গাঁদ। পরব্তাঁ মাগ্রসভা 
গঠন করার উদ্যোগ পর্ব ইতিগধে!ই শুরু হয়ে 
গেছে । বিদেশীরা, বোধহয় এ ব্যাগারে একটু 
বোশ তংপর। একট। উদাহরণ দেওয়া যেতে 


পারে। 
গত মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা। 


নিবঝচনী ইশতেহার সব প্রকাশ হয়েছে, 
নির্বাচনী আভযানও বে শুরু হয়েছে । এমন 
সময় সৌদ আরবের রাষ্ট্রদূত শেখ আল 
সুগাইর হীন্দিরা গান্ধীকে সম্বর্ধন। জানিয়ে এক 
নৈশভোজের আয়োজন করেন । ইন্দিরা গান্ধীর 
এখন কোন সরকারী পদমধাদা দেই । তবুও 
একজন বিদেশী রাঘ্্দূত তাকেই সম্ব্ধন। 
জানালেন । রাজধানীর কূটনৈতিক নিয়মের 
ইতিহাসে এ এক জস্থাভাবক ঘটনা ॥ 

ফাইভ-স্টার হোটেলের সেই বাঙ্কোয়েট 
হলে ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া তার ছেলে সঞ্জয় 
গান্ধী হাজির ছিলেন । ইন্দিরা-সপ্তায়ের খুব 
কাছাকাছি ,ঘোরাফেরা করেন এমন সব 
অনুচররা ছিলেন আমান্্রতদের মধো। 
যেমন মহম্মদ ইউনুস খোহসিনা কিদয়াই, 
নুরুল হাসান, নারায়ণ দত্ত তিওয়ারী, 
শাহনওয়াজ খান প্রমুখ । ভোজের পরে 
ইন্দিরা গান্ধী একট। ছোট ভাষণ দেন। 
সাম্মীলত আঁতাথিরা আর অন]ান্য বিদেশী 
প্রাতানিধিরা যেভাবে ইন্দিরার আপায়ন 
করলেন মনে হূল যেন তিনিই ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রী! বাইরের লোকের কাছে এই নৈশ- 
ভোজের কথা তেমন পৌছায়ান। কিন্তু 
কউনোতিক মহলে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা 
হয়েছে বেশ কয়েকদিন। 

রাজধানী দিললির আগামী দিনগুলে। হবে 
গুপ্ত মিটিং১বেচা ফেনা আর বড়যন্ত্ের। পাশা- 4টি 
পারি গভীর সমস্যাগুলো আরও প্রকট হয়ে ৪ 
দেখা দেবে । ইশতেহারের সব বুল হবে এ 
বিস্মৃত। সংসদীয় গণতগ্ত গভীর টু রর 
দিকে আরো৷ এক গা এগিয়ে যাবে । -০ 


জে]োতিষের আলোকে তিন প্রধান 


অরুণকুমার চট্যোপাধ্যায় 

১৯৮০-র জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাদ লোকসভার 
নিবাচন হয় এবং ইন্দির। গান্ধী, জগক্ভীবন রাম এবং চরণ সিং 
যাঁদ ঠিকমত নিবাচনী প্রাতিদ্বান্তায় অবতীর্ণ হতে পারেন 
তাহলে এদের নধো ইন্দিরা গান্ধীর আধিগতাই বোশি বিস্তারত। 

নানাদক থেকে এদের রাশচরু ।বচার করলে দেখা যায় 
শ্রীমতী গান্ধীর গ্রহবল এখন থেকে কয়েক বছর অনুকূল । 
শ্রীমতী গান্ধীর এখন শানর দশায় শুকরের অন্তর্দশা চলছে.৷ 
দশাপাতি শানর মিত্র শুরু জন্মকালীন বৃহস্পতির সঙ্গে বিনিময় 
যোগ করেছেন । ("দ্ধের ঘরে দ্বিজের থান//হেলায় পোষে 
শতেক জনা'_খনার এই ধচনটি শ্রীমতী গান্ধীর জীবনে বাস্তবে 
পাঁরণত হবে । ) 
শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষেত্রে সিংহস্ক বৃহস্পাতি জন্মকালীন শুক্ককে 


খুবই সামান্য । তবুও কুটকোশলী শুন্ত অদম্য আকাজ্ন যুক্ত 


বাক সঙ্গ 


"বগলে বুস্ত থকায় এবং গোচরে বৃহস্পাতির শুভ" 
দৃষ্টির সহারতা পাওয়ার ধেনতেন প্রকারেণ শ্রীমতী গান্ধী; 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন । তবে বৃহস্পতির ঘরে শুরু গেচর 
বৃহস্পতি দৃষ্ট হওয়ায় হঠাৎ ক্ষাণ্ক বৈরাগা আসাটাও বিচিত্র নয় । 
আর যাঁদ তা আসে তাহলে হয়ত শ্রীমতী গান্ধী অন্য কাউ়ীকে 
প্রধানমন্ত্রী করে রাজনীতির চাবিকাঠাঁট নিজের হাতে রেখে এক 
বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্ট করতেও পারেন । 

শ্রীচরণ সিংয়ের রাশিচক্র ৯৯৮০-তে শ্রীমতী গান্ধীর তুলনার 
অনেক দুল । এদের তিনজনের যে কোন্ঠী আমার হাতে এসে 
পৌঁছেছে ত৷ থেকে মোটামুটিভাবে বলা যায় ইন্দির গান্ধীই 
আবার ভারতীয় রাজনীতির সিংহাসনে সম্রা্্ী হতে চলেছেন । 


রঃ ২1৭ $ নি নি কি 
এবং দশযস্থানকে পূর্ণভাবে দৃষ্টিদান করায় শ্রীরামে্র চাইতেও 
অনেক বোঁশ শুভযোগের কারক হয়েছে । 
জগজীবন রামের গ্রহযোগণও যথেষ্ট ভালো । পণ্চমপাত 
বুধ শ্রীরামের রাঠশচক্রে দশমে অবস্থান করছে । এই বুধের দশা 
সন্রম. মর্ধাদা এবং পদরৃদ্ধর সহায়ক; যা শ্রীরাম লান্ড করেছিলেন 
উপপ-প্রধানমন্ত্রী হরে । কিন্তু বুধ বালক গ্রহ. স্বভাবে চণ্চল ৷ 
তাই বোশাদিন শুভ ফলটি ধরে রাখতে পারল ন। । জন্মকালীন 
বৃহস্পাতি বুধকে রাশদৃষ্টিতে দেখছে বটে কিন্তু দা ক্রমানুযায় 
বষ্ঠদশ। হলে বুধের দশ। অনেকক্ষেত্রেই শুভ বুধের সম্পূর্ণ সুফল 
৯ দিতে পারে না । গোচরেও বৃহস্পতি দশাপতি বুধকে দৃষ্টি 
8 দিচ্ছে এং শুভফলের আধিক্য বাড়াঝার চেষ্টা করছেন 


নু শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীরামের গ্রহবলের তফাৎ ১৯৮০ সালে 


৩১. অকটোবর, ১৯৭৮।  দীপাবলীর 
বাত্র। গা্াম বিমানবন্দর থেকে আমাদের 
প্লেন ছাড়ল রাত একটায়। গস্তব্য £ 
তেহেরান। দিলুলি থেকে কতোটুকুই ঝ 
পথ | লানভিং গিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে 
ইনটারকম জানিয়ে দিলে $ মেরাবাদ বিমান 
বন্দরে কর্মা ধর্মঘট । 

পেশায় ভকতার। ইরানে চাকরির 
সুবাদে বছরখানেক আছি, কয়েক বছর 
থাকবে । দেশে গিয়োছলাম এক মাসের 
ছুটি কাটাতে । 'ধর্মথট” শব্দট। শুনে চমকাইনি । 
কলকাতর লোককে ধর্মঘট" দেখানো আর 
ধিউক॥সেলের লোককে কয়লা চেনানো। তো 
“একই ঝাগার * 

কিন্ত এ-ইন্ডেসাফ' যেন অন্য িছু। 
বিয়ার, কেক:কেলা তে। দুরের কথা এয়ার 
পোটেরু [সিগারেটের স্টলটাও বন্ধ ॥ স্বাচ্থা- 
বিভাগ: কস্টঘ:সর লোকেরা পর্যন্ত নেই। 
থৃতানি ঝুলে পড়া এক বিষপ্র গালশা কর্মচারী 
গন্তীর মেজান্ডে পাস-পোরট পরীক্ষা করে 
প্রবেশাধিকারের ছাপ দিয়ে দিলেন।  একে- 
বারেই, ভিড় নেই এয়ঃর পোরটে। চারদিক 
ভূতুড়ে খ। খা। 

ওয়ার গোরট থেকে বোরয়ে একটা 
ট্যাকীসরও টিকি দেখতে পেলাম না! অনেক 
কষ্টে একট। গাড় পেলাম! ভাড়া দিতে 
হলো নির্দষ্ট ভাড়ার দশগুন। যাই হোক, 
বন্ধুর ডেরায় উড়্ন5গ্ীর মতো হাজির হলাম 


ফন, তখন ঘাড়তে ভোর চারটে । 

১৯৭৭ সালের মাঝামাঁঝ যখন প্রথম 
এদেশে এসেহিলাগ তেহেরান শহরটি দেখে 
মলে হয়োছুল, এ শহর যেন লটারির গুথম 
পুরস্কার পেয়েছে । আলোকসজ্জিত প্রশস্ত 
রাস্ত্ঘট । নানান পণ্য সাজানো দোকান । 
রাস্তায় বদেশি গাঁড়র প্রোত। ফিটফাট 
নওচোয়ান আর সুবেশা গুরুণীর ভিড । ভিড় 
উপচোনো বার আয় ক্যাঁসনো । গোটা 
শহরট। যেন গ৷ ভাসিয়ে দিয়েছে আমোদের 
৯ 


ডাঃ কালীকৃষ্ণ চ্যাটারজি 


জোয়ারে । আর সেই শহরের সবই দামী 
কাঠের কিংক রুপার ফ্রেমে শাহনশা তাকিয়ে 
আছেন আন্দোচ্ছল মানুষজনের 'দকে। 
মহম্মদ রেজ। পহল্লাভ শাহনশা৷ আরয়ামেহর 
প্রশন্ত কপাল, আয়ত চক্ষু, তীক্ষু নাক, 
ঠোটের কোণে কিছুটা বা নিষ্ঠ্রতার ঝিলিক । 

বন্ধুর বাড়তে গস্পগুজব করার ফাকে 
কাকে আমার চোখে বারবার ভেসে উঠাছল 
গত ৮ সেপটেমবরের (৭৮) তেহেরানের 
ছাব। সে দিনটিতেই ইরানের ইতিহাস মোড় 
নিয়েছিল অজান৷ ভাঁবধাতে ! আরো৷ অনেক 
বিদেশির সঙ্গে আমিও ছিলাম একজন প্ুত্াক্ষ 
সাক্ষী । ইরানে আমার কর্মস্থল ছিল সারি 


শৃহরে ৷ সেখানে শুনতাম, রাজধানী. তেহেরানে 
এসজনোতক গণ্ডগোল । 


আম রাজনীতি 


সচেতন পাঁশ্চমবাংলার 
বাডালী। কমিউনিসট পারটি নাষদ্ধ, খাদ) 


মাছভাত খাওয়া 


আন্দোলন, যুস্ত্রনট, নকশাল বিস্ফোরণ, 
বাংল। বনধ-_এসব চেখে দেখা মানুষ আ।সি। 
তেহেরানে রাজনৈতিক গওগোল-শুনে সার 
শহরে বসে ভাবতাম, যে দেশে সুগঠিত 
ফাজনৈতিক দলই নেই সেদেশে আবার 
রাজনোতক আন্দোলন! ভুল ভাঙলো 
৮ সেপটেমবর ৭৮ তেহেরানেষ রাস্তায় 
দাড়িয়ে ৭. ১৯৭৮ এর আগসট মাসের শেষ 
কটা দিন আর সেপটেমবরের প্রথমার্ধ আমার 
ফেটেছিল খোদ রাজধানী তেহেকানে। 

৮ সেপটেমবর ছুটির দিন। শুরুবার 
বড়ো শীত। ভেবোছলাম কম্বল মুঁড় দিয়ে 
ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেব দিনট।। অশোক এসে 
ধাক। দিয়ে তুলে দিল। অশোক 'দিলপির 
ছেলে, এনাজনিয়ার । এক সময়ের নকশাল- 
পন্থী অশে।ক যেন টগবগে ঘোড়া । বললো ঃ 
দাদ।, জোর গুঙগব আজ ঘটবে '"বরাট কিছু, 
চলুন গ। গরম কার রাস্তায় গিয়ে। ইচ্ছে 
1ছল ন। বিছান৷ ছাড়ার, 'িন্তু অশোক এমনই 
একটি চরিত্র যার দরাজ হাসি যখন তখন 'নাঃ 
কে ই” করতে পারে। 

পায়ে পায়ে বিশ্বাবদ!ালয়ের দিকে যাব , 
_এই ছিল দু্নের প্রান । নুরে হাওয়াই 
থেকে বোরয়ে কিছু দূর গিয়ে দৌঁখ বিশাল 
খুরুশ ডিপারটমেনটা্শ স্টোরস পুড়ে ছাই, প্র 
রাস্তার ওপর ছড়ানে। কারপেট জলছে তখনও । & 
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আশেপাশে ব্যাংক আর পানশর্গাখু!ল তছনছ, 
ভাঙা কাচের টুকরো ছড়ানো চারাদকে ॥ গাছের 
গৃশাড় দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বারকেড। ট্রাকে 
্রাকে স্টেনগন উীঁচয়ে টহল 'দচ্ছে সেনা- 
বাঁহনী। 

কুঁড়-বাইশের ছেলের দল সরু সরু গালর 
মুখ থেকে ছু'ড়ছে ইট পাথ্ির। লক্ষ 
সামারক বাহনীর গাঁড় । মাঝে মাঝে কাছে 
দূরে বোমার শব্দ আর আগ্নেয়ান্ত্ের তীঁক্ষ 
শিস। কোনাদকে যাবো_আম চিস্তত। 
অশোক বললো, ঘাবড়াও মাং। আমরা 
বিদোশ-_জনসাধারণ কিন্তু আমাদের প্রাত 
চমংকার বাবহার করাছল। 

তেহেরানের সব গলিপথ অশোকের 
চেনা। টায়ার পোড়া ধেশয়া আর টিয়ার 
গ্যাসের গন্ধ যতোট। গার। যায় ততোটা এড়িয়ে 
দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে লাগিয়ে এলাম 
তেহেরানের বাদার এলাকায়। ঠিক 
যেন কলকাতার বড়বাজার । মাঁধাখানে, 
মসাঁজদ । লোকে লোকারণা মসাঁজদ এলাকা ॥ 
তার ঠিক উলটে। দিকে চৌরাস্তার ওপারে 
ট্যাংক আর জঙ্গী গাঁড়তে শাহর সেনাবাহনী। 
শুনলাম দুপুরের নাসাজের পর সেনাবাহনীফে 
অগ্রাহ্য করে বেরোবে মাছল । কাছেই এক 
বন্ধুর বাঁড়ি। অশোক বললো-চলুন দুপুরট৷ 
ওখানেই কাটাবো। 
দুপুরের নামাজে যেন সার তেহেরান গম 


গ্রম করাছল। তারপর শুরু হলে। মাছুল। 
বন্ধুর ঝাঁড়র তিনতলার জানালা দিয়ে দেখছি; 
ততক্ষণ রাস্তায় শুরু হয়ে গেছে খণ্ুযুদ্ধ। এক 
'দিকে ছুয়ংক্রিয় রাইফেল অন্যাদকে মলোটভ 
ককটেল । জানাল৷ বন্ধ করে দিলেন বনুর স্ত্রী 
_বিছুতেই সামানা ফাক করেও দেখতে 
দেবেন না! গুল গোলার শব্দ ছাপয়ে কানে 
আসাছল আর্নাদ আর এামবুলেনসের 
সাইরেন। 

ঘণ্টাখানেক -হঠাং সব শান্ত । বাইরে 
বোরয়ে দোখ রাস্তায় চাপ চাপ রন্তের মধ্যে 
পড়ে রয়েছে ওভারকোট টপ; মৃতদেহ 
দেখলাম না একটাও । ঝাংক সাল, সাদারত, 
মেপ। গ্রতোক ব্রান পুড়ে ছাই-_দড়িয়ে আছে 
শুধু লোহার খাচা। আমর কবির এাভানউয়ে 
তখনো দাউদউ পুড়ছে আর্মস্টীং হোটেল। 
কাভারণ স্ট্রিট আর সোলাভি চৌরাস্তার বিরাট 
সুপার মারকেটের ওপরের, চারতলা পুড়ে দলা 
পাকিয়ে আছে। 

বাড় ফেরার পথে পহনল্লভী 'স্ট্রটে এসে 
পৌছোছ-হঠাৎ হইচই । পাগলের মতে৷ 
যে যোঁদকে পারছে ছুটছে। কি ব্যাপায়? 
কাউকে প্রাপ্ন করার আগেই মাথার ওপর 
হেলিকাপটারের ঘট ঘট । 'পালাও পালাও, 
গুল ছুণ্ড়বে'_দিকদ্রান্ত ছুটলাম । কখন 
জানিবা, দেখলাম আমি ও অশোক এসে 
হাজর হয়েছি বাসস্ট্যানডের নিরাপদ 
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আশ্রয়ে ॥ 
কি করে ডেরায় ঠিরোছলাম তা আজ 
ভাবলে গ। শিউরে ওঠে। বিছানায় শ্রান্ত 


ক্লান্ত লেপ মুঁড়ি দিয়ে খবর শুনলাম রোঁডিওতে £ 
শুধু তেহেয়ানে ঘটেছে একশোটি আগ্রকাণ্ডের 
ঘটনা । তাজ, কাজেরুন, [সিরাজ, মাস/দ, 
জোহরম, আহবাজ-সর্বত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভ, 
আগুন আর গুল । তেহেয়ান সহ সব কটি 
শহরেই ঘোধিত হয়েছে কারাফউ। 

ঘুময়ে পড়ছিলাম । ঘুগ ভাঙলো কলিং 
বেলের আওয়াজে । ঘাঁড়তে দেখলাম রাত 
একটা । দরজার দিকে এগোতে থুব ভয় 
করছিলো । “ডাঃ চ্যাটারাঁজ, দরঙ্ধা খুলুন, 
জলাদ'__পাঁরচিত গলা শুনে সে ভয় কাটল। 
শীতে ঠক ঠক করে কাপতে কাপতে ঘরে ঢুকে 
আশ্রয় চাইলো আমাদের পাঁরাচত ইরানী ছার 
সোমাল । সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি, 
আমিও না। তার মুখে শুনলাম তেহেরানের 
পূত্রান্তে জালে স্কোয়ারের ঘটনা ॥ শিশু নারী 
সমেত হাজার হাজায় মানুষ জমা হয়েছিল 
মিছিলে। ঝখকে ঝাকে গুলাত কতোজন 
প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই) ফায়ার 
ব্রিগেডের হোসপাইপ ধুয়েছে মানুষের রন্ত, 
বুলডে।জারে তুলতে হয়েছে মানুষের লাশ। 

১৯৭৮ সালের ৮ সেপটেমবর কালো 
শুরুঝারে শুরু হলে। ইরান-ইীতিহাসের নতুন 
অধায়। ৯১৯ সেপটেমবর শাহানশ। মনোনীত 
প্রধানমন্ত্রী জাফর সারফ ইমাম মিশে পাশ 
করালেন সামারক আইন। 

৮ সেপটেমবর ১৯৭৮-দিনটি ইরানে 
হঠাৎ কোন বিস্ফোরনের দিন নয়। যুগ যুগ 
ধরে চলে আসা অতা।চা:রর পরিণাম এ 
দিনটি । বলতে গেলে আধুীনকতার খোলশে 
ট।ক৷ এক বর্বর মধাযুখীয় রাড.তন্ত চালুছিল ওই 
দেশে। চারটি ছান্তকে এক সঙ্গে রাস্তার ওপর 
গল্প করতে দেখলেই প্রশাসন ভাবতে শাহর 
বিরুদ্ধে বড়যন্ত হচ্ছে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রেফতার ?কংবা ঝামেলাহীন গুণলবর্ষণ--. 
'ষড়যন্তরকারীরা' খতম । 

জানতাম কোন দেশেই অন্তত তিনটি 
জায়গায় ঢুকতে অনুমাতর দরকার হয়না রেজা 
স্টেশন, বিশ্ববিদগালয় আর পোসট অফস। 
কিন্তু ৭৭ এ প্রথম ইরানে এসে অনা রকম 
আভজ্ঞত। হলো । তেহেরাণ 'বিশ্বীবদ্যালয়ের 
গিন ভঃ নাদম নেমন্তল্ন করোছিলেন । বিশ্ব 
[বদলয়ের গেটে ভড়, যারা ঢুকছেন, তারা 
ছাত বা শিক্ষক যেই হোন না কেন, গেটের 
সশন্র প্রহরীকে দেখাচ্ছেন পারচয়পত্র । মনে 
হলো ফোরট,উই[িয়মের গেটে দড়য়ে আছি। 
আমার পরিচয় প্র নেই, তাছাড়। ভালে। 
ফারসী বলতে পারিনা, দু ঘণ্টা ধরে কসর 
কবেও ঢুকতে পারলাম না। ইংরোঞজ জান। 


একটি ছাত্রী উদ্ধার করলে; আমাকে । তার 
কথামতো বিশ্বীবদলয়ের . পাশেই পাবাদক 
হাইজিন ইনসটিটিউট থেকে ফোন করলাম 
ডঃ নাঁদমকে । ছুটে এলেন শ্বয়ং ডঃ ন।'দন । 
লাজ্জত, অধোবদন । লোহ কপাটের মাঝ- 
খানের সামানা৷ ফোকর দিয়ে ডঃ নাদিমের 
পিছু পিছু প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে 
ঢুকলাম । 

সেদিন সারাদিন কাটিয়ে ছিলাম তেহেরান 
বিশ্বাবদ্যালয়ে। দেখোছিলাম £ ক্লাস চলছে, 
বাইরের কারড়য়ে কোমরে বন্দুকম্হাতে ব্যাটন 
পায়টার কয়ে পলিশ ; লাইব্রোরতে কে কি 
বই 'নচ্ছে তাও নঙ্জর রাখছে পুলিশ । আল!প 
হয়েছিল বহু অধ্যাপক, ছাত ছাত্রীদের সঙ্গে । 
প্রাণ খুলে কথ বলেনান কেউই। শুধু 
একজন ছাড়।। উড়াচুল, চেক শারট 
গ্রভীর চোখের সেই পোসট গ্রাজুয়েট ছাচ্টিকে 
আজও মনে পড়ে । নানান উলটো। পালট। 
আলাপের ফাক ফৌকরে সে টুকরো 
টুকরে। করে গু'সে দিয়েছিল সেই সব 
কথাগুলি, য। শোষিত বণ্তিত ইরানবাসীরা 
বিশ্বকে জানাতে চায় £ "আমাদের দেশে 
আধুনিক সুযোগ সুবিধা আছে নেই অক্সিজেন 
“তরুণ ছেলেরা এ দেশে হারয়ে গেলে, 
তাদের মৃতদেহও কখনে৷ খুজে পাওয়া যায়না 
'শাহনশায রয়েছে নিজস্ব গুপ্তচর ঝাহনী- 
সাভক--শৃধু ইরানেই নয়, সাভকেয় লোকেরা 
বিদেশে প্রবাসী ইরানীরদের, [বিশেষ করে 
হাতদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে”-এই রীতি 
চলে আসছে শাহনশার ঝাব। রেঞ্জ খার আমল 
থেকে । 

শুধু কি সাক গৃপ্তচর বাহিনী? না, 
ইরানে ছিল আরে। এক গুপ্ত বাহনী-_চ799 
1/55০95- গুপ্ত ছ্রাত সংঘ । ইরানের মাটিতে 
পা দেঝর পর থেকেই কানাঘৃষ। শুনেছি, এই 
দল সম্পর্কে। ইরানের রাজনীতি, সরকার 
কাজকর্ম, প্রশাসনিক নিয়ন্্রণসব কিছুরই 
চাবকঠি ছিল এই গুপ্তবাহদীর হ।তে। 
রানী সিরা মুসলমান ধর্মের গতি 
কিন্তু এদের বিন্দুমা আনুগত্য ছিল না। 
এই সংঘের সদসার বিশ্বাস করতে _হাজার 
হাজার বছর আগেকার জেবুসালেমের, 
সুলেমানের সঙ্গে এদের জন্মসূত্রের যোগ 
ররেছে। 

17591185045 সংঘের সাহায্য ঝা 
সমর্থন ছাড়া কেউ কথনে। সরকার প্তাতষ্ঠানের 
উচু পদে উঠতে পারতো না। ইয়ানের প্রান্তন 
প্রধানমন্ত্রী হোসেন আল থেকে শুরু করে 
জাফর সারফ ইমাম, মেহেসেন ফারহাঙ্গী, 
আমর আব্বাস ফয়েক শো উঁচু রাজকর্মচারী 
ছিলেন গুপ্ত দ্রাতুসংঘের সদস্য । 

সংঘ পারচালনার পদ্ধাতও ছিল সুষ্ি- 


ছাড়া। যেকেউ ইচ্ছে করলেই এর সদসঃ 
হতে পারতো না। ঠ্স্তাবক িহসাবে সংঘের 
প্রধান কোন সগসে!র সমর্থন ছাড়) সদস্য হওয়া 
যেতোন। । যেকোন ছ জন সংঘ সদস্য যদ 
কাউকে সংঘে'নিতে সম্মত না হতেন তাহলেও 
সদসা হওয়। যেতনা। নতুন সদনাকে 
মন্্গুপ্ত পাঠ করতে হতো; সামান। কোন 
চ্যাতি ঝ বিশ্বাস ভঙ্গের শান্ত ছিল "মৃত্যু ॥ 
আর সে মৃত্যুদণ্ডদানের পদ্ধাত বড়ো ভয়ানক 
-বিশ্বাসভঙ্গকারীকে আতঙ্কের শেষ সীমায় 
নিয়ে গিয়ে গোপনে হত]) ৷ 

শাহ বিরোধী ইয়ানীযদের গণআন্দোলনে 
ঝখাপিয়ে পড়তে প্রথম আহ্বান জানান 
ডঃ মহম্মদ মোসাদেক । আজ থেকে আঠ।শ 
বহর আগে | ডঃ মোসাদেক ছিলেন ইরানের 
প্রধানমন্ত্রী; কিন্তু তার জন1হয়তায় বিচলিত 


হয়ে শাহ ১১৫২ সালে ডঃ মোসাদেকের 
পরিবর্তে আহাম্মদ কোয়ামভকে প্রধানমন্রা 
করেন। কেঁপে উঠলো৷ ইরানের আকাশ 
বাতাস। জনসাধারণের পোষে বাধ্য হয়ে মত 
পালটান শাহানশ। রেজা পহল্লভী। আবার 
প্রধানমন্ত্রী হলেন ডঃ মোসাদেক ! 
আম যে ইরানকে দেখেছি, সেই ৭৭-৭৮- 
এর ইরানের দেওয়ালে দেওয়ালে আয়াতুল্লা। 
খোমাইনির বাণীর পাশে দেখেছি ডঃ 
মোসাদেকের বিখাত উাত্তঃ মজালস 
(পারলামেনট ) হলো জোচ্চর জমিদার আর 
শয়তান তেল কারবারীদের আন্ত। | 
ডঃ মোসাদেকই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন 
রাষ্থায়ন্ত করেছিলেন তেলের সমন্ত কারবায়। 
ডঃ মোসাদেক নিহত হন গুপ্ত,আততায়ীদের 
হাতে! 
তারও এক দশক পরে ইরানের গণ 
আন্দোলন পা বাড়ায় রস্তান্ত পথে। ১৯৬৩ 
সালে [বজনজাহানি, হাসান জিয়া, আববাস 
মুরাক, ফারাহানি, আজ সারমাভি গড়ে 
" ঈতোলেন গোপন গোরলা বাহিনী । তারা 


ঘোষণ। করেন নিয়মতান্্ক গণআন্দোলন নয়, 


একমার পথ সশস্ত্র বিপ্রব। ১৯৬৩ থেকে 
৬৬ সাল পর্যস্ত এরা গোপনে সংগঠন বাড়িয়ে 
তোলেন, কয়েকটি শহরে এদের হাতে নিহত 
হুয় বেশ কয়েকজন রাক্পকর্মচারী। কিন্তু ৬৬ 
সালেই হঠাৎ দলীর এক করার বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় এ দলের নেতৃচ্থানীয় অনেকেই ধরা 
পড়েন। অনেকে দেশ ছেড়ে পাঁলয়ে যোগ 
দেন প]ালেসটাইন লিবারেশন আমিতে । 
ফারাহান পঞলেসটাইন লিবারেশন আর্রির 
কমানভ।র পর্যন্ত হয়োছলেন। ইরানেই যার। 
আত্মগোপন করেছিলেন তারা গড়ে তোলেন 
“তেহেরান গ্রুপ । - 

১৯৬৬ সালের শেষাঁদকে তেহেয়ান গ্রুপ 
আর মাসুদ আহাম্মদ আব্বাস মাফতাহ ও 
আমর পারভিজের নেইয়াম গ্রুপ এক সঙ্গে 
মিশে গঠন করে পিপল আরগানাইজেশন 
অব ফাঁদয়ান। মার্কস-লোননের আদর্শে 
বিশ্বাসী এই দল ১৯৭০ সালে ঘটায় িয়াখাল 
অভু!থান । সিয়াখাল তেহেরান থেকে ৩৫ 
মাইল দূরের একটি গ্রাম । এই গ্রায়েই চিপে 
রাজধানী তেহেয়ানকে রক্ষা করার জনে একটি 
সামরিক ঘখটি। বিপ্লবীদের অতার্কত 
আক্রমণে প্রাণ দেয় ৬০ জন আফসার সমেত 
বেশ কয়েক শ রাজকীয় রক্ষী । সেনাবাহিনী 
গ্রাম ঘিরে ফেলে । চলে জের লড়াই। 
শেষে বিপ্রবীদের গুলি ফুরিয়ে যাওয়াতে 
নিহত হন প্রায় সবাই । 

স্ান্তর নিশ্বাস ফেলেন শাহ রেজা মহম্মদ 
পহলবী ॥ সন্তর দশকের প্রথমার্ধে ইরানে 
শ্বশানের শান্ত । আর সে ম্মশানে, শহরে 
আলো, নাচ, গান, আমোদ প্রমোদ । সর্ববই 
শাহর হাসো।জ্জল ফটো গ্রাফ । 


কিন্তু আগুন ছিল ছাই-চাপা। ৭৭-৭৮ 
একটু একটু করে ছাত বিক্ষোভ রূপ নিলো. 
বিস্ফোরণের অপেক্ষায় থাকা এক আগ্নেয়- 
গিরির। তারপরেই ঘটলো ৮ সেপটযবর $ 


১৯৭৮ এর ঘটন৷ । 
ইরানের ধর্মীয় নেতার৷ কখনো রাজনীতির 
সঙ্গে জড়িয়ে পডেনান। আয়াতুল্ল। খোমেনিই 
প্রথম ধর্মীয় নেত। যান ইরানের রাজনোতক 
পট পাঁরিবর্ভনে এক অস্মমান! ভূমিক। নয়ে 
ছিলেন ষাট দশকের গোড়। থেকেই । ইরানের 
আবসন্থাদী ধর্মীয় নেত। আয়াতুল্লা বজ সৈয়দ 
বেরুজারদির প্রিয় অনুগামী ভারতীয় বংশোদ্ভুত 
আয়াতুল্লা। খোমাইনি । আয়াতুল্প। বেরুজারাদি 
কখনে। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি । তার 
ইন্তেকালের পর সারয়তির আসনে বসেন 
আয়াতুল্ল। খোমাইনি। বান্ত চরিত্রে অতাস্ত 
কঠোর, মিতাচারী, কোকানের পথের একনিষ্ঠ 
পাথক। 
১৯৬৩, জানুয়ারী । শিক্ষা ও ভুমি 
সং্কর এবং সাবধান সংশোধনের জন্যে 
ইরানে গণভোট ডেকেছেন শাহানশ। ॥ 
আয়াতুল্লা খোমাইনি নেমে এলেন রাজনীতির 
আসয়ে। ডক দিলেন পূর্ণ অসহষেগের। 
"৬৩-র & ও ৬ জুলাই ভূঁমিসংস্কতর বিল নিয়ে 
বাধলো দাঙ্গ।। রাজতন্ত্র এবং গোল্াতন্্ দাড়ালো। 
মুখোমাঝ  খোমাইনি গ্রেফতার হলেন। 
গুঙ্গব রটলো৷ তাকে ফাঁস দেওয়। হবে। 
ভাড়ঘাঁড় অনযান) ধমাঁয় নেতার৷ আয়াতুল্লা 
খোমাইনিকে 'ইমাম' উপাধি !দয়ে দিলেন 
ইরানে “ইমাম” উপাধধঃরী কাউকে ফাসি 
দেওয়। যায় না। মুন্ত হলেন আয়াতুল্ল। । 
*৬৩-র শাকটেবরে মজলিসে, ইরানে 
প্রবাসী আমোরকানদের জন। 'রক্ষাকবচ' 
আইন পেশ করা হলো। এ আইন পাশ 
হলে আমোরিকানদের পোয়। বারো । যে 
% কোন অপরাধই তারা ইঝ়ানে করুক না কেন 
বর ইরানের কোন আইন তাদের কেশ স্পর্শ করতে 

পারবে না। প্রতিবাদ করলেন আয়াতুল্লা 
ভর খোমাইনি। গ্রেফতার হলেন “ দণ্ড হলে৷ 


_নিঝাসন ৷ 


:৬৪-র৪ নভেমবর দেশ ছেড়ে চলে 
গেলেন আয়াতুল্ল। খোমাইীন । প্রথমে তুরস্কে 
তারপর ইরাকের নাজাফ শহরে কয়েক মাস 
কাটিয়ে চলে গেলেন ফ্রানসে । পঠারসের 
শহরতলী নেপোি-লি-চেটু-তে কতে।ন। শাস্ত 
প্রভাতে, কতো ন। [বধূর সন্ধ্যায় তিন ভাবতেন 
তার পিতৃভূমি ইরানের কথা । ভাববাদীর 
বিলাসী ভাবনা নয়, স্বদেশের প্রতিটি 
রাজনৈতিক কম্পনের খৌঞখবর নিয়েছেন 
গতান। [বদেশে নিবাসত ইরানী নেতার৷ এসে 
আলোচনা করেছেন, এসেছে বিদেশে পাঠরত্ত 
ইরানের ছাত্ররা, সেভকের চোখ এঁড়য়ে, 
গোপনে ॥ খোমাইনি তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 
আর অপেক্ষা করেছেন, কবে উপড়ে ফেল। 
যাবে আড়াই হাজার বছরের শাহানশাহীর 
তখৎখ! 

সার৷ দেশে চালু হলে। সামারক আইন, 
কিন্তু ৮ সেপটেমবর ৭৮ এর পর থেকে 
ইরানের মানুষ আইন-ছুট, গণ আন্দোন পথ 
ধরলো সশগ্ত্ লড়াইয়ের অতাটারী শাহকে 
তার। হট।বেনই ॥ 

পত্র পান্রকাগলর ওপর সেনসরের কড়া 
বাধন, বন্ধ হয়ে গেলো দৈনিক পত্রগঁল 
ছাত্র প্রকাশ করতে লাগলে। নিষিদ্ধ বু'লটিন, 
সবার হাতে হাতে আগুন হরফে ছাপা প্রচার 
পু 

১০ অকটোবর বিশাল জনসভায় ন্যাশনাল 
ফুনট নেতা ডঃ করিম সনজাভ ঘোষণ। 


করলেন 8 গণতন্তই একমাত্র সমাধান। 
রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চাই । দলে দলে বিরোধী 
নেতা গ্রেফতার হলেন চললো গুল । 


খোমাইনি তখন প্াারস থেকে দেশের 
জনসাধারণের প্রাত নির্দেশ দেওয়া শুরু 
করেছেন। প্রাতীদন দুপুরের নামাজের পর 
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মসাঁজদগুল থেকে মোল্লার খোমাইনির 
ফরমান ঘোষণা করেন। পথে পথে নেমে আসে 
তাজোরত (মিছিল)। বন্দুকের সুখে বুক 
পেতে দেয় ছাত্র যুবা এমন ি মাঁহলারাও । 
সারা ইরান তখন একটি ধ্বানতে কাপছে £ 
খোমাইনি, খেমাইনি, রোবারেম/ন 
খোমাইনি । 

নভেমবর *৭৮ এ আম সার শহরে, 
অ]মার বর্মস্থলে । সারা ইরান তখন উত্তেজনায় 
থরো৷ থরে।। একনি ইরানী আরেক ইরানীর 
সঙ্গে দেখা হলেই সালাম করে শাহয় মৃত্যু 
কামন। করে £ শাহ মুরদাবাদ। ট্রেন, বাস, 
বিমান_সমন্ত পাঁরবহন বন্ধ। সরকারি 
অফিসে বাতি জ্লছে টিম টিম করে। 
শোধনাগারে ওঠে না এক ফৌট। তেল। 
গরদিস (ভ্রমণ ) [প্রয় ইরানীদের গাঁড় ছোটে 
না কা।সপিয়ন িমবা দাভাদানের গ্ষোটং. 
ময়দানে । রাস্তায় শৃধু সামারক ঝাহনীর গাঁড় 
(ততোদনে সাগারক বাহনীতেও শাহ- 
বিরোধীরা তৎপর হয়ে উঠেছে) আর 
এমবুলেনস। থেকে থেকে বন্দুকের শব্দ 
কাছে দূরে- প্রাতাদন, শ্রাতদিনই । 

আমি ডান্তার, সেবাই আমার ধর্ম। 
হাসপাতালে হাসপাতালে হাজার হাজার 
আহত-মানুষের ভিড। সে দৃশ; আগে কোথাও 
দৌঁখান । কতে। হস্ত! কতো মৃতু! ! ইরানী 
ডান্তারদের সঙ্গে আমও সেবা করে চলেছি 
আহত,বপলগদের । মধ্য়াত ; ঘুম ভেঙেছে 
কলিং বেলের শব্দে-আহত সঙ্গীকে পিঠে 
করে নিয়ে এসেছে কয়েকজন ছা, গুল 
লেগেছে উরুতে । তক্ষাণ অপারেশন 
ভোরবেল। চোখ খুলেছে ছেলেটি । আমার 
দুহাত আবেগে জাঁড়য়ে ধরেছে রাত ভাগা 
ছেলের দল। গ্রেনেডে উড়ে গেছে এক 
তরুণীর হাত, মৃত্/র মুখ থেকে ফিরে আসা 
মেয়েটির চেখের জল আগাকেও আদ্র করেছে । 
মানুষ দুহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছে 
স্বদেশী ডান্তারদের সঙ্গে আমার মতে। খাবাজ 
ডান্তারকেও ।__সে এক উত্তেঞজনাময় স্মাত। 

পারাস্থতি চলে গেলো চরণ পায়ে । 
শাহর পাশে শুধু কিছু আপনজন, বিদেশ বন্ধু 
বান্ধবী আর বিশ্বস্ত 'অমর সেনা বাহনী । 
গনভারণ প্রাসাদে তখন জোর তৎপরতা । রাজ- 
তন্তের চিরবিরোধী মহান ভঃ মোসাদেকের 
এককালের দাঁক্ষণ 'হস্ত আভজ্ঞ রাজনীতিবিদ 
সাপুর বখাতয়ার, ষেন হঠ।ংই, রাজ হয়ে 
গেলেন গুধানমন্ত্রী হতে । অনেক কাটায় তোর 
সেই সিংহাসন, তাতে বসলেন কেন, কে 
জানে 

৬ জানুয়ারি '৭৯ বখতয়ার গঠন করলেন 
মান্তরসভা। ঘোষণা করলেন £ শাহ চলে 
যাবেন দীর্ঘ অবকাশে। আস্তে আস্তে তিনি 


তুলে মেবেন সামায়ক আইন। প্রাতষ্টিত হবে 
গণতন্ত্র ॥ সমস্ত রাজবন্দীদের মুস্ত দেওয়। 
হবে। 

শুধু কথায় চিড়ে ভেজ[নো নয়, বখাতিয়ার 
কিনু গারদে পুরলেন পুরোনো ঘুঘুদের, 
সাভকের কেক্ট, বিষ্্দেরও । বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সরকারী নিফ্ুণ মুস্ত করা হলো। এমন কি 
সরকারীভাবে আযাতুল্লাকে শ্রদ্ধ। জানাতেও 
তান ভুললেন না। 

অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ছাড়া 
বথাঁতয়ার সরকারের প্রাত কেউই সামানাতম 
সমথন জানালেন না। পাঃরিস থেকে খোমাইিন 
গিনদেশ দিলেন £ ধর্মঘট চ।লিয়ে যাও, দিকে 
দিকে রাজতন্ত্রের শেষ শান্তটুকুও নিমূ্ল করো। 
সেনাঝাহনীর একাংশ তখন হাত মিলিয়েছে 

্গনসংধাগণের সঙ্গে । 

৮ আনুয়ার ৭৯-তে প্রতাক্ষ সংঘাতে বহু 
মানুষ মার গেলেন সেনাঝাহনীর গুলিতে । 
সেনাবাহিনীতে শুরু হলো৷ শাহ অনুগত এবং 
শাহ বয়োধীদের লড়াই । খবর রটলো বিমান 
বাহিনীর সেনারাও আছে জনসাধারণের সঙ্গে ৷ 


শাহের চার চাই। বখাতিয়ারের 
পদত্যাগ_দাবিতে মিছিল, গণ বিক্ষোভ 
চলতেই লাগলো । সারা ইরানে গৃহযুদ্ধ । 


ইরানে আমেরিকার যেসব অগ্রঘ'টি ছিলো, 
তালে তালে ততোদিনে আমেরিক। সারয়ে 
ফেলেছে মধ্য গ্রাচোর অনা একাটি দেশে । 
শাহের অবস্থা। আরে সঙ্গীন। 

১৫ জানুয়ারী '৭৯ প্যারস থেকে 
খোমাইনি শাবির জানালো। বৈপ্লাবক ইসলাম 
পাঁরষদ তোর, অস্থায়ী মান্তসভাও । 

মা বোনকে আগেই আমোরকায় পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন, ১৬ জানুয়ারি রাতের অন্ধকারে 
স্বীকে নিয়ে শাহ উঠলেন নিজস্ব বিমানে । 
সঙ্গে এক ঝকসে। ছুদেশের মাটি।  দিশারের 
সাদাত ভাকে অভ্থন। জানালেন কায়রোতে । 

সে রাতে কেউ ঘুঃমায়নি। তেহেরানে 
মানুষ শীত, বা, তুষারপাত উপেক্ষা করে 
আনন্দে মাতলো ! সারায়াত নাচ, গান আর 
বাজনা । টি, লংজনস, কেক, ফিরনির 
ছড়াছড়ি । রাস্তায়, ছাদে আলন্দে চিৎকার 
আল্লাহো আকবর, খোমাইনি জিন্দাবাদ । 
আয়াতুল্ল। খোমাইনিকে দেশে আসতে দাও। 
'সারবাঞ্জ রাদারেম্যান খোমাইনি রোহাবারে 
মান ।? 

এর পরের কয়েক দিনের ভেতর রাজধানী 
সহ আরও কয়েকটি কয়েদখানার দরজা, খুলে 
দিতে বেরোলে! িছিল। বখাতয়ারের 
বাহিনীর সঙ্গে ঘটলো সংঘর্ষ । কিন্তু তখন 
ইরানের জনসাধাহণ সমস্ত প্রশাসনের হাত 
ফসকে বোরিয়ে গেছে। তারা তিখন অজেয়, 
দুবার । 


মেয়েরাও নেমে এলে রাজপথে $ শাহ দূর হটো 


যুবক, ছাত্ররা সারাদেশ তোলপাড় করে 
খুজতে লাগলে। সাভাক আর গুপ্ত ভ্রাতৃসংবের 


লোকেদের । রেফা ঝাঁলকা বিদ্যালয়ের 
চরে লুটিয়ে পড়লো শাহর জবরদস্ত 
ভেল.রলদের রস্তাস্ত দেহ। আবিষ্কৃত হলো 


তেহ্রোন শহরের পেটের মধ্যে এক গুপ্ত নগরী 
_কেমায়েট | জানা গেলো এই আতঙ্কের 
নগরাতেই বছরের পর বছর বন্দী করে রাখা 
হতো বিপ্লবীদের | মাটির নিচের সেলগুলিতে 
পাওযা গেলো অসংখ৷ নরকংকাল। 

কাতারে কাতারে আঝালবৃদ্ধবনিতা ভিড় 
জমা'লা সেই ভূগর্ভ নগরীতে যাদ হারিয়ে 
যাওয়া প্রিয়জনের কোন চিহঃ পাওয়া যায়! 

ভানা গেলো কারামত উল্লা দানেশিয়া, 
খুসরু গোলমারির মতো বিপ্রবীরা এই 
'নগরীতেই' প্রাণ দিয়েছেন। নির্ভন সেলের 
দেওয়ালে দেখা গেলো নখের তচড়ে নাম না 
জানা বন্দী কাব কাঁবত। লিখেছেন'ঃ 
দরদ ও রনজে তাজিয়ানে/চন্দ রোজ বস্‌ নিস 
রোজ দারে খালকৃগয়/ঝাঁস হামেসায় ঝুই ॥ 
আপন বাথায় যে কাদে তার তু তুচ্ছ, হীন; 
জনতার শোকে যার৷ কাদে তায় অল্লান চিরাদন। 

২২ জানুয়ার প্যারিস থেকে খেমাইন 
জানালেন £ দেশে যাব, প্রািষ্ঠা করবে৷ 
ইসলামী সরকার।  বখাঁতয়ার সয়কারের 
আইনমন্ত্রী সাদেক ভাঁজার আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
জেনারেল জ্যাম পদত্যাগ করলেন 


এয়ার ইয়ানের ধর্মঘটী কর্মীরা এগল্পে 
এলেন, জানালেন তারা আসবেন 


মুস্তদাতা খোমাইীনকে । সরকার সায় দিলেন 
না। প্রাতবাদে উত্তাল হলে৷ ইরান। 

এয়ার ফ্রানস বললে। তার৷ নিয়ে আসবে 
আয়াতুলা। খোমাইনিকে কিন্তু বিমানঘ1টিতে 
নামবে ক করেঃ ইরানের পথে পথে 


১১. 


ব্মারকেড, আগুন আয় গ্ল। 


তেহেরান 

মাসাদ. ইসপাহান, সিরাজ, শাহি, সার--সব 

কাঁট শহর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ! 
হাসপাতালে জথম, গুলাবিদ্ধ মানুয নিয়ে 


বাস্ত। মন খারাপ--তিন মাস কলকাত। থেকে 
একটা চিঠিও পাইনি। এরই মধ্যে ৩১ 
জানুয়ারি রেডিওয় শুনলাম £ আগামী কাল 
এয়ার ফ্রানসেয় ?বমান আয়াতুল্লা, খোমাইনিকে 
নিয়ে নামতে পারে দেশের যে কোনে |বমান 
বন্দরে । 

১ যেবুয়ারি এয়ায় ফ্রানসের বিমান মাটি 
ছু'লো৷ মেঝাবাদ বিমান ঘণাটর। ৩০ লক্ষ 
মানুষ শুধু একবার খোমাইনিকে দেখতে চায় । 

বিমান ঘটি থেকে হেল্লিকপটারে চড়ে 
খোমাইনি গেলেন তেহেরানের ৯৭ নং প্রটে। 
সেখানে তাঁর হয়েছে বিরাট উচু মণ্ড। 
খোমাইীনি ভাষণ দেবেন। ইরানী, বন্ধুদের 
সঙ্গে সে সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ। 
আমারও হয়োছিলো। , 

কালো রংয়ের পাগাঁড়, সাদা ধপধপে 
দাঁড়, ৭৮ বছরের বৃদ্ধ ধমীয় নেতা খোমাইনি 
সোঁদন বললেন £ শাহ রেজা পহল্লভীয় সমস্ত 
কিছুই ধেআইনি। বখাঁতয়ার সরকারও 
বেআইনি। 

ইরানে ছিল/ম এরপর মাত সপ্তাহ দুয়েক। 
শবদেশীদের পক্ষে ইয়ান মোটেই [নিরাপদ নয় 
হাওয়৷ বাতাসে এরকম রটাছলো৷ বেশ কয়েব- 
দিন ধরে। কোনক্রমে প্লেনের টিকেট সংগ্রহ 
করোছলাম। তারপর একাদন কাচের 
জানালায় ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেলে! 
.তেহেরান। কিন্তু সাতিই 1ক মালিয়ে গেছে ? রী 
না। আজে মনে পড়ে তেহেরান বিশ্বাবদাালয়ের 
উড়োচুল চেকশারট গভীর চোখের, ছেলেটিকে, রূঁ 
যে বলেছিলে -। হা 


ভারত-তিববত সীমান্তে 


ভারত-তিব্বত সীমান্তে কয়েক ঘণ্টা 


অমলেন্দু কুণ্ডু 


গ্যাংটক থেকে মাত দেড় ঘণ্টার পথ। 
তায়পর জীপ থেকে যেখানে নামলাম সেখানে 
সামনেই বোর্ডে লেখা 8 “আপনি কিন্তু শুর 
নজকের' মধোই রয়েছেন । অত শীতেও 
শরীয়টা ঘেমে- উঠল । সামনে শ্ানেকগুলো 
পাহাড়ের চুড়ার উপর বাংকায় । চূড়ার উপর 
গোল থর, সবটাই কাচ দিয়ে ঘেরা। 
জানতাম না--ওর সবগুলো ভারতের নয়। 
অনেকগুলোই তিব্রতের অর্থাত চীনা সৈমোর 
হাতে । দেখলাম একটি গোলঘরের জানল৷ 
খুলে গেল । দু'জন চীন৷ সৈন্য বাইনাকুলার 
দিয়ে আমাদেরই লক্ষ্য করতে লাগল । বুঝতে 
পারলাম আমরা ওদের চোখের ওপরেই 
[িচরণ করছি। 

,একটা পালের দিকে তাকাতেই বোঝা 
গেল ওট। টানা বাংকার। যার ফোকর দিয়ে 
বেশ কিছু স্টেনগানের মুখ আমাদের দিকেই 
উঁচয়ে আছে। 

2 শনু হাতেই দাবা । একট। ট্রিগার টেপ। 
বইতো না। একসঙ্গে এক ঝশক গুল 
আমাদের ঝখঝরা করে দেবে। ভাবতেই 
শরীরটা আবার ঘেমে উঠল । মনটা অস্াস্ততে 
ভরে উঠলো, মনে হলো। আমার চলাফেরা, 

% এমনাঁক আমার গলার ছুরও কায়ো সতর্ক 
খর নজরে ধর! পড়ে যাচ্ছে। 

১৪,২৬৮ ফুট উঁচুতে নাথুল। সীগান্তে 
ক্র ভারত ও তিব্বতের মোহনায় ভারত ও. চীন 


সহাবস্থানের নীতি মেনে নিয়েছে । ওরাও, 
নিশ্িত্তে নিজেদের এলাকায় ভারতের 
বন্দুকের নলের ডগায় ঘুরতে পারে ; তেমনি 
পারে ভারতীয় সৈন/রাও। 

২৯ অকটোবর রাষ্ট্রপতি রেডি 
গিয়েছিলেন নাথুল৷ সীমান্ত সফরে । সেখানে 
তান জওয়ানদের উদ্দেশে; ভাষণ দেন |। 
তারপর হোলকপটারে করে পাহাড়ের মাথার 
ওপর দিয়ে সীগানার বেড়াজাল দেখার চেষ্টা 
করেন। বাঁ অপাঁরসীম কষ্ট, বা ধের্য, কী 
পুল ঝায়ে দুটি দেশ দেশের সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার্থে অহ্োরান্র দাড়য়ে আছে । তাদের 
সৈনাগের একবারের জন্য চোখের গলক 
পড়ে না। 

নাথুলায় ভারতীয় সৈন্যের মূল পোসটে 
পৌছে দেখলাম. একটা সড়ক ভারতীয় সীমানা 
পেরিয়ে সোজ। তিব্বত সীমান্তে ঢুকে গেছে। 
কোথাও কোন বাধার প্রাচীর নেই। কিন্তু 
কেউই “নো ম্যানস ল্যানডে' প্রবেশ করে না । 
দেখলাম ওপারে চার পাচজন বেঁটে বেঁটে চীনা 


সৈন্য গল্প করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেটে 
চলেছে। 

হঠাৎ সিভিলিয়ান দেখে চীনা পোসটেগু 
তৎপরত। বাড়ল । এ জানলা ও জানলা খুলে 
বাইনাকুলার দিয়ে তারা দেখতে বা বুঝতে 
চেষ্টা করল-_কারা৷ এরা ? উত্তর দেবারও 
কেউ নেই। জবাবতো। নয়ই । সবাই শুধু 


দশক আয় 'নর্দেশের ভূত্তয। 

কোন নির্দেশ দেই তাই নঙ্গ-উচয়ে দেখে 
যাও। কিংঝ। তাদের গোয়েন্দারা হয়তো। 
পাহাড়ের গায়ে কান লাগিয়ে শব্দ নিয়ে 
আগেই জেনেছে ভয় নেই, কিছু ভায়তাঁয় 
সাংবাঁদক এসেছেন সীমানা দেখতে | 

ভারতীয় পোসটের ঘর কাচের [ভিতর 
দিয়ে দেখলাম £ সামনে সেই 1বখযত নেহরু 
পিলার । ১৯৫২ সালে এই পথ দিয়ে 
নেহরু তিক্ত হয়ে ভুটান গিয়োছজোন। 
খাবার পথে দুটি দেশের নেতৃবৃন্দের একটা 
&বঠক এখানে হয়েছিল। তাকে স্মাত 
ধৃহসাবে রাখার জন্য ওই [পলার। তার- 
একটু পাশেই ভারতীয় গেসট হাউস। 
একটাই ঘর ! ঝাঁড়টির গায়ে সাদা জাফরির 
কাজ দেখলে শর্ঠস্তুীনকেঙনের কথা মনে 
কাঁরয়ে দেয়। এই ঘরেই প্রাতি রূববার ও 
বৃহস্পাতবার দুটি দেশের পর্র-ীবানময় হয়.। 
মেলব্যাগে নিয়ে দু'দেশের সৈন্যরা আসে । 
ওরা ওদের ব্যাগটা তুলে দেয় ৷ এর] এদেরটা। 
মা দু-তিন মিনিটের িলন। একটু হাসি 
কিংবা সৌজন্য বার্তা ছাড়া কোনও কথা 
হয়না। যন্ত্রের মতন মানুষগুলো ফিরে 
আসে নিজের পিল বকসে। আবার নল 
উঁচয়ে বদে পড়ে । যাঁদ কোথাও এতটুকু 
সন্দেহ হয়, তাহলে খরগোসের মতন সজাগ 
হয়ে ওঠে। 

ভারতীয় আর চাঁনা পোসটের ব্যবধান 
আমার-আপনার বাড়ির সীমানা বলতে 
পারেন। এত কাছে না দেখলে বিশ্বাস 
হতে। না। খুব বোঁশ হলে ১০/১৫ গজ । 

কাছেই চীনের তোর প্রাচীর । পাচ-ছয় 


ফুট উত্ত। কিন্তু তার মধ্যে দীঘ সুড়ঙ্গপথ | 
সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সৈনার। যাতায়াত করে। 
ওই- সুড়ঙ্গের পথে চার ছয় ফুট অন্তর অস্তয় 
গোল ফোক । যেখানে মুখ উচিয়ে শান্ত 
অথচ হিৎ্ত্র নল তাক করেই আছে। 


ভারতীয় সৈন্যদের এই দুর্গম গার কন্দরে 
কিভাবে যে পাহার৷ দিতে হয়, তা না দেখলে 
বোঝা যেত না। শুধু এটুকুই বুঝেছি 
নির্ভেজাল দেশপ্রেষ ছাড়া কোনও শান্ত 
সৈনাদের প্রেরণ। জোগাতে পারতো না। 
গাহাড়ের কোনও একট। খাদে একট৷ টিনের 
বাংকারের ছোট ঘরে সামনে চটের পর্দায় 
ঢাকা দৈনাদের অতীব মনোরম বিশ্রাম কক্ষ । 
কা6। ঘরের সাইজ হবে, চগড়ায় পাঁচ ফুট 
লম্বায় আট ফুট । মাটিতে ঝালির আন্তরণ। 
তারমধো লোহার দ্বিস্তর একটা খাটিয়৷ ৷ 
ঠাণ্ডা বাতাস বইলেও দৃষ্টির ঘুলঘুলি কখনও 
চাপা পড়ে না। 

সর্বত্র লেখা £ 'আন্ত কথা বলো । ওরা 
শুনতে পাচ্ছে। বাইরে এলেই শনুর নজ্ররের 
মধ্যে ঘোর) । 

অকটোবরেই তাশাত্ক মাইনাস এক। 
সারাদিনে রোদ যাঁদ একবার দেখা যায়, 
তাহলে শুভাদন। নইলে শুধু মেঘের গায়ে 
নিজের ছায়া দেখ। ছাড়া গতি নেই। তার 
উপর আছে হিমালয়ের বিখ্যাত শৈত্য প্রবাহ 
যা নাকি মানুষকে ীঁড়য়ে নিয়ে যেতে পারে। 

রাষ্ট্রপতি যখন জওয়ানদের সমাবেশে 
ভাষণ দিয়ে হোলিকপট।রে চলেন, তার কিছু 


ইনসটিটিউট অব টিষেটোলজিতে রাষ্ট্রপতি 


পরেই শুরু হলো৷ একটানা তুষার বৃষ্টি । 
সারাটা রাস্তায় শুধু বরফের ছাট । 

একটু পরেই সমস্ত জায়গাট। বরফে ঢেকে 
গেল । আমি প্যটক ; তাই আমার কাছে 
বড়ই মনোরম দৃশ্য । কিন্তু যারা দিনের পর 
দিন এখানে বাস করে, তাদের অবস্থা ভাবতে 
গিয়ে শিউরে উঠলাম । 

নাথুলায় হেঁটে উঠোছলাম ৷ হাফ ধরে 
গিয়োছল। পথে কাটাঙ্ছু অর্থাৎ নদী 
দেখলাম ।' জলঢাকার মূল জলস্রোত । বেশ 
বড় কয়েকটি লেক । একটাতে সাকম সরকার 
মাছ চাষেরও ঝবস্থা করেছে । 

ভারতীয় সৈন/দের কথায় ঘরোয়া আমেজ 
এই পাহাড়পুষীতে প্রহার দাঁয়ত্ব নিয়ে 
এলেও, ভারতের কোণে কোণে যেখানে তাদের 
ঘর আছে, বন্ধু আছে সেখানকার কথা 
জানতে ওর। বড়ই আগ্রহী । ওর রাজনীতি 
করেন না। ওরা জানেন না কে সিঁকমের 
নতুন মুখামন্তরী। কিন্তু ওরা খবর রাখেন 
নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছে, অগ্ত্রের ঝড় 
কিংবা জঙ্গীপুরের রেল দুর্ঘটনার কথা। ওরা 
জানতে চান অসপ্রোলয়ার বিরুদ্ধে ভারত 
কেমন ক্রিকেট খেললো। ৷ 

আত্মীরতার সুরে ওদের অভাব আভযোগ 
জানতে চেয়োছি। .কেউ বলতে চায়নি। 
তবে কিছুদিন ধরে মাংসের কনট্রাকটর মাংস 
সরবরাহ না করায় ওরা যে ডিম খেয়ে রয়েছে 
তা জানলাম । তেমান জানলাম ভাত রুটি 
ছাড়াও একটা করে জ/মের টিন ওদের জোটে । 
এই ঠাণ্ডায় প্রাঁতাদন ওদের ভাগে এক পেগ 


মাত ট্রিক। তার বোশ খেতে হলে সাত 
টাকা বোভল কিনে খাও। চা অবশ্য 'তন- 
চারবার জোটে । যত পারো খাও। গরষ্ 
জামার অভাব নেই। 


একটান। পাহাড়ে থাকতে হয় না। অদল- 
রদল হয়, ছুটিতে বাড়ি যাওয়া যায় । 


রাষ্ট্রপতি দুটি অগ্রবরতাঁ থণটিতে বন্তুতা 
দিতে গিয়ে বললেন, 'আম জানি আপনাদের 
প্রয়োজন অনেক । কিন্তু দেশের অগ্রগাত তো। 
বন্ধ করে কিছু কর৷ যায় না। তবু প্রয়োজনে 
সরকার 'পিছপাও হবে না! তিনি বললেন, 
“সমগ্র বিশ্বযুদ্ধ বিজ্ঞানের আধুনকতায় এগিয়ে 
যাচ্ছে। তাই আামাদেরও তালে ভাল রেখে 
এগোতে হবে। এর জন্য যে অর্থেন্ন 
প্রয়োজন, তা আমাদের বায় করতেই হবে 

নাথুলা পাহাড় থেকে নামতে নামতেই 
কুয়াশায় ভরে গেল চারদিক । একটু স্্তি 
গেলাম ৷ যাক চীনা সৈন্যরা আর আমায় 
দেখতে পারছে না। যাঁদ ভুল করেও গল 
বেরিয়ে আসে, তাহলে হয়তে। তা মিস করে 
যেতে পায়ে। সবচেয়ে বড় কথা অভ্তত 
পালাবার কিংব৷ লুকোবার সুযোগ পাবো । 

শুর নজরের বাইয়ে এসে মনে হলো! 
যেন কত নিশ্স্ত।. তখনই দেখলাম 
ভারতীয় এলাকায় বাংকারের মধ্যে থেকে 
মোঁসনগানের নল আমায় কিন্তু ছাড়োন। 
তবু ভয় করলে। না। কারণ ওর; তো৷ আমাদের 


ভই। এ আলোকচিত্র £ কে রাঘৰদ 


ভোটরঙজ 

রাস্তায় উত্তয় দিক থেকে হন হন করে 
একজন আসছেন; তার ধুতি পাঞ্জাবী এবং 
টাপতে যথেচ্ছ ছাপ মারা। তাতে লেখা, 
অমুকদ।কে ভোট 'দিন। আর একজন আসছেন 
দাক্ষণ থেকে। দু'জনে মুখোমুখি হতেই 
কিছু কথা৷ হল। পানের দোকানে জুৎসই 
একখালির অর্ডার দিয়ে আমও কান 
পাতলাম। কেন না, কৌতুহল বড় বিষম 
দায়! 


প্থিতীয় জন £ কেমন আছ? আরে এক, 
'জামা-কাপড়ে খালি অমুকদাকে ভোট দিন । 
এটা নতুন টেকানক নাক 2 

প্রথম জন £ তা বলতে পার! অসমুকদার 
আম সর্বক্ষণের করম্মী। সভায়-টভায় এই 
পোশ।কে যেতে হয় । অমুকদাই অর্ডার দিয়ে 
বানয়ে দিয়েছে । 

বেশ বেশ। তা আমায় দুই বেকার 
ছেলেকে অসুঝদার পারটিতে নিয়ে নাও না। 
আহারে, এবার পুজোয় ওদের জামা-কাপড় 
দিতে পারান ! 

না ভাই, সে গুড়ে ঝাল ।-_(দাস্থাস) । 

কি রকম 

_-আর বল কেন, পাঁচজনের কথায় 
অমুকদ। নাম প্রত্যাহার করে বসে আছে। 
বাঙালী জাতটা এই করেই গেল। পরের 
ভাল দেখতে পারে না।-_ুননায় দীধশ্বাস) ৷ 

_তাহলে খামোখা ওই ছাপট। লাগয়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? এটা তুলে ফেললেই 
হয়। 

আরে সে চেষ্টা কি কাঁরান কি্তু 
গাকা রংযে! 

তাহলে বল অসুকদার বুদ্ধিটাও বেশ 
গাকা ।(হাস্য এবং প্রস্থান )। 

সু বিজনকুমার ঘোষ 
র্‌ 


নতুন ভাষা ! 
এ পানের দোকানে বিশেষ ভিড় ছিল না; 


তবু দোকানী আমার কথ। যেন শুনতেই পেল 
না। সে মন দিয়ে গান সাজতে লাগলো । 
আমার সামনে দাঁড়য়ে দুটি মেয়ে, একটি 
ছেলে । ওরা ঝোধ হয় আগে অর্ডার দিয়েছে । 


অগতা। অপেক্ষা। নঞ্জর গেল ওদের 
দিকে । দু'টি মেয়েই শ্যামলা-_একজন রোগা, 
একজন পৃথুল।। একজনের ব্রাউজ হাতকাট।, 
একভ্রনের হাত-ওয়ালা। এবং কলকাতা 
শহরে, অনাগত সন্ধায়, রোগা মেয়োটির একটি 
হাত ছেলোটর কীধে । 

অতঃপর এই ধরনের সংলাপ শোন। 
গেল £ 

রোগ! মেয়ে ছেলেটির প্রতি £ আজ তুমি 
লালগোলায় এলে না যেই আমি জায়গা 
ম্যানেজ করে রেখোঁছলাম। 

ছেলে_কি করকে৷ বলো ! 
মাছ না খেয়ে উঠতে দেবেন না। 

ঝেগা মেয়েব_বা-হ । লক্ষ ছেলে? 
আর আমিএকা একা__ 

মোটা মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। 
বিরন্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল--তোর! মান- 
ভঙ্জনের পালা থামাবি ! 

ছেলেটি ওর দিকে ঘুরতেই ওর কনুই 
মেয়েটির বুক ছু'য়ে গেল। মেয়েটির 
তাৎক্ষণিক মন্তবা 8 শালা, এদকে আবার 
হাত বাড়াচ্ছিস কেবঃ একজনকে নিয়ে 
আছস, তাই থাক । 

মন্তবা নিশ্চয়ই দরকার নেই। শুধু মনে 
হাচ্ছিল_এ সংলাপ শোনা গেল কলকাতার 
রাস্তায় এবং বাংলা ভাষায়! 


মা বললেন 


অলোব্য দত্ত, 
সবই অসাধারণ ! 
আমাদের পাড়ার প্রবীণ হারুকাকা 
বলেন, জানুয়ারি হল গারজ্েন আর বুক 
সেলারদের মাস। 
“এখন গারজেন মানে ছেলে বা মেয়ের মা । 


তারাই সার। বছর ছেলেমেয়েদের ইসকুলে 
দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। বাড়তে পড়া 
করায়ণ টিফিন নিয়ে যায়। পরীক্ষার সময় 
সাসপ্নেসে ভোগে । িসদের যাঁড়তে ডেকে 
খাইয়ে, দাইয়ে ইমপ্রেস করে। - স্কুল ড্রেসের 
সঙ্গে মানানসই পুলওভার ঝোনে । 
এই অবাঁধ শুনে হারুকাফার দাদা বললেন, 
এআ একটা জিলিস দেখেছে। হারু ; আজকাল 
সব ছেলে বা মেয়েই ফাস্ট” ?কংব। সেফেনড 
ইয়! কোন সাধারণ ছেলেমেয়ে আজকাল 
আর নেই। জানুয়ার মাসে তুমি দু'ধরনের 
গারজেল পাবে । একজন উজ্জল মুখে বলবে, 
আমার ছেলেটা/মেয়েটা এবারেও ফার্স্ট 
হয়েছে । আরেকজন মুখ কালো৷ করে বলবে, 
আমার ছেলেটা/মেয়েট। মান্র দু' নমবরের জন্যে 
সেকেনড হয়ে গেল । সাধারণ স্তরের ছাতর- 
ছাত্রীর। সব গেল কোথায় বলতে পারে 2 
নিবারণ চক্রবর্তী 


ঝিয়ের খোজে 
ঝি এক দিন বাসন গাজতে না এলেই 
বৌমাদের মুখ আষাট়ের প্রথম দিন। ছাই 


4 এ ি রি 
শালপাভ। নিয়ে হাটু পর্যস্ত কাপড় তুলে ঝাসন 
মাজা এই টি ভি ট্রানাজসটারের যুগে ! 

এাঁপকে ঝিয়েরাও সব মডার্ন হয়ে গেছে। 


হুটহাট কাজ ছেড়ে দেয়। পুজোর শাড়ি 
পাবার পর তে গণ পদত্যাগ । এ সমস্যায় 
গড়ে সোদন পাশাপাশি দু-ঘলাটের দুই-বৌমা 
ঝি খু'জতে বেরুলো। 
পর রাস্তার ওপয়েই পাকড়াও হল একটি 
মেয়ে । আধময়ল। বেশঝাস ৷ [কন্তু একেবারে 
অচেদা। অচেন। লোক রাখা কি ঠিক'হবে 2 
এক বৌমা বললো £ আরো দূর অচেনা; যে 
জ্ালায় মরাছি)হাতের ছাল চাগড়। উঠে গেল 
ঝাসন মাজতে মাজতে । এখন রাজ হয় কি 
দোখ। 

আমতা আমত৷ করে দু-বৌমা 'মেয়েটিকে 
বাসন মাজার অফার দিয়ে বসলো । মোটা 
মাইনে । জলখাবার । লাল হল মেয়োটির 
চোখ মুখ) দৃষ্টিতে আগুন। কিন্তু মেয়েটি 
নরম গলায় ছোট্র জবাব দিয়োছিল £ আমি 


কলেজে পাড়। 
সৌরেন মিত্র 


অনেক খোজাখুজির,. 


1 
হি 
ঞ 
চা 
মে 
শ্ 


| শিলে দিনে লোকসান.কোটি টাকা 


“ভোর আনপ্রেজেনট বাট নেসেনারি উ।গটিক আকশন শুড বি 
টেকেন টু চেক লুাজং হানড্রেড অব ক্রোড়স অব বুপঙ্জ এভার ইয়ার 
ইন দি কোল ইনডাসন্রি.-..€৪ জুল।ই "৭৯ / নেইভেলি / তামিলনাড়ু) 

রাষ্ায়ন্ত কয়লা শিল্প সম্পর্কে এই তিক্ত নিদান রাষ্ট্রপাত নীলগ 
সজীব রেডাডির। এর কয়েকদিন আগেই ভারতাঁয় সংবাদপ্গুলিতে 
প্রকাঁশত হয়োছল কয়লা শিশ্পের শোচনীয় চালচিত £ রাষ্ায়্ত 
হওয়ার মান্ত ছ' বছরের মধে লোকসানের পারমাণ বছরে ৩৪২ কোটি 
টাকায় দাড়িয়েছে ।  অর্থৎ দৌনক লে!কসানের পারগ্াণ প্রায় এক কোটি 
টাকা! অথচ এই সোঁদনও অনাতম লাভজনক বেসরকার শিল্প 
হিসেবে চিহৃতা ছল কয়গ। শিল্প। সেসবই অতীত । মাত্র ছ' 
বছরের 'নাশনালাইজেসন'-এর তকগা এর বর্তমানকে এমন গভীর- 
অন্ধকারে পৌছে দিয়েছে যে ভবিষাতে আর দৃষ্টি চলে না। কিন্তু 
, কিন্তু সেই সুদূর অতীতে বড়লাট ওয়ারেন হেসটিংসের দেওয়া 
ব্যবসায়ের পাট হাতে যে ইংরেজ তনয় প্রথম খাঁন থেকে কয়লা তোলার 
সৃচনা ঝরোছলেন তার দূরদর্শনে দ্রাস্ত ছিল না। ১৭৭৪-এ রানীগঞ্জে 
যে শিপ্পের গোড়াপন্তন হয়েছিল সন্তার জ্ালাগন হিসেবে আঁচয়েই 
তায় কদর বেড়েছিল । কয়লা হয়ে উঠেছে কালে৷ হারে । আর এই 
হীরের খানয় ব্যবসা রানীগঞ্জ, ধানবাদ, ঝাঁরয়। র1, 1গাঁরাডি, নাগপুর, 
সিঙ্গারোল , মায়দারটার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে । এরশ্বর্ষের 
চমক ঠিকরে পড়েছে বেঙ্গল কোল কোসপানি, আযান্ড়ু ইযুল, ম্যাকনন 
মঠকেনজি থেকে হালফিলের কোলিয়ার মালিকদের রাজকীয় ঠাট 
ঠমকে । সে সবই অতীত কথা । 

অতীত কথাই ॥( কারণ ১৯৭১ এর অকটোবরে কোকিং ফোলের 
গারচালন ঝাবস্থার আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ত করণে যে সরকারী 
আধিগ্রহণ পর্বের শুরু কোল মাইনস না/শনালইজেশান আকট ১৯৭২ 
মাধমে তার সমাপ্ত ঘটল দেশের সবগুলি কয়লাখানর জাতীয়করণে । 


পারচালন কর্তৃত্বে আসে । বেসরকারী খাঁন মালিকদের ক্ষতিপ্রণ 
হিসেবে দিতে হয় ৩০ কোটি টাকা। 

১৯৭৫-এর ১৯ সেপটেমবর গঠিত হল কোল ইনাডিয়৷ লিমিটেড । 
চারটি সাবাসাডয়ার কোমপানি £ ভারত কোদকং কোল লীমটেড, 
ইসটারন কোল ফিলড লিমিটেড, সেনষ্রাল কোল ফিলড লামটেড এবং 
ওয়েসটারন কোল ফিলড [লামটেড ছাড়াও এন সি ডি সর সুদাশীড 
ও মাঁনাড খান অণ্চল ফোল ইনাডয়ার সার্বিক পারচালন আওতায় 
আসে। 

কিন্তু এই জাতীয়করণ নামক ব্যাপারটিতে ল/ভ হল কার ? সাধারণ 
মানুষের 2 রেল, সার কিংবা ইসপ/ত কারখানার 8 কগল। নির্ভর 
ভারতীয় অর্থনীতির ঃ এর সবকটির জবাব একটিই-না। লাভ 
যাদের হয়োছল তাদের কথায় পরে আসাছি। রাপ্রী়করণের প্রথম 


অজয় বিশ্বাস 


ধাক্কাতেই কালো হীরে আরও দামী হল। দাম বাড়লো৷ কয়লার 
একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার । অজুহাত একটিই £ উৎপাদন ঝা 
আর বিব্রয়মূলোর সমত৷ থাকছে না। তাই__ 

উঠান্ত মূলো পন্তনে যে ভাঁবষ/তের চিন্ব এ'কোছল তার রঙ 
কয়লার মত । কালো । নিকষ কালো। 

যে অসমত। প্রথম দিনগুলিতে গ্রাস করছিল ত৷ আজও অব্যাহত । 
অব্যাহত 'লোকসানের পোনঃপুনিক ধাকা। যে কমলা যেসরফারা 
মালকানার দিনগালতে হীয়ের বর্ষে উজ্জল আজ তার সর্দ 
আঙ্গে মলিন দীনতার ছাপ । 

এই লাভ থেকে লোকসানে অবনমনের কারণ খু'জতে গিয়ে একদা 
উাক কুক মারতে হয়েছিল “কোল ইনাডিয়া 'লামটেও'-.এর সদর 


৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩ থেকে ভারতের কয়ল। [শিল্প সম্পূর্ণ সরকারী 


না 
্ 
চা 


প্রাইভেট মাইনিং 


আগুন। 
আগুন, আগুন আয় আগুন 
আসানসোল থেকে ফিরতি পথে সন্ধোর গভীর তান্ধকার. পটভুমতে 
আগুনের শিখা দেখে ভেবেছিলাম কুটির ইসকোর আগুন। কন্তু 
ভুল ভাঙলো জঙ্গী সাংবাদিক বন্ধুর কথায় ৪ প্রাইভেট মাইনিং। 
বেআইনীভাবে খাঁন থেকে কঃল। তুলে তা পুঁড়য়ে রাতের অন্ধকারে 
লার বোঝাই করে পাচার কর! নিত্যাদনের ঘটনা. লাখ লাখ টাকার 


কয়ল। সকলের চোখের উপরেই পাচার হয়ে যায় । এ আগুন এ কয়লা 
পোড়ানোর ! 

কাটায় করার সাতটি বছর. পরেও প্রাইভেট মাইনিংয়ের ব্যবসা। 
রমরামিয়ে চলছে ই সি এল সি 1সএলের কয়ল্মক্ষেত্র জুড়ে । কয়লাক্ষেত্র- 
গুঁলর উৎপাদন আবনমনের সুযোগে শূনাস্থান পূরণে সদ। তৎপর. এইসব 


খানর মালিকর। সি দি এলের সতীঘট, ধোবীড, ভাদুয়া, 


কামারণাল প্রভাত অঞ্চলে ৯৯৭৬ থেকে অনেফখ্ীনি প্রকাশ্যে এবং 


বিস্তুতভারে এইসব: খনির ব্যবস। মাথা চাড়া দিয়েছে৷ হারয়ানা। 
পানজাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে আস লারর. সিছিলে গিরাডর বাজ! 
সরগরম টন [গছ ২৫০-৪০০ টাকায় কয়লা বোঝাই লি গা! 
দিচ্ছে একপ্রান্ত থেকে অনাপ্রান্তে।  গঁলশ, খান কর্তৃপক্ষ আর 
শ্রেণীর অসাধু রাজনৈতিক নেতাদের যোগ. সাজসে এই ব্যবসা 
রেখেছে বেআইনি খাঁন মালিকরা) 
তৎপরতা চলে | তারপর গভ্ভলক। প্রবাহ আবার বহতা-- 

শুধু ।ক [সি সি এল ১: প্রাইভেট  মাইনিংয়ের দুনমবরাঁ কারবারে 
সকলকে টেকা। দিয়েছে ইসটারন কোল ফিডের কালোহীরের কারবারীরা। 
[কুলটির ভিকটো'রয়া কোলিয়ারির কাছে বড়রার বেকানুনী খানি কথা 
শুরুতেই বলেছি। রসুলপুর, গৌরানডি, বারাবাঁন ভানোরা, শংকরপুর 
সব এলাকাতেই ছাড়ে : ছিটিয়ে. জমজমাট ব/বসা চলছে ইস এল 


দফতরে ।. ইচ্ছে ছল 'শাই পাবাঁলক সেকটর' বিশেষণ বিভূষিত সি 
আই এল'র চেয়ারম্যান আর এন শমার ভাবনা চিন্তার তরত্তুতালাশ ! 
কিন্তু হতাশ হলাম । 

হ মিঃ শর্মার দেখা পানানি বলে হতাশ হচ্ছেন) চিন্তার কিছু নেই 
-আশ্বগ্ত করলেন ?স আই এল-এর এক গ্বীণ আঁফসার_ 

“দেখা মিললেই বরং আরও বেশি হতাশ হতেন। কারণ তিনি 
নিজেই জানেন না ফা বলবেন আর কতটুকু ঢাকবেন। ন|শনালাই- 


মাঝে মাঝে লোক দেখানো। পু 
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প্রশাসনের চোখের উপরে 1 লীরর গর লরি কলা বোঝাই হয়ে চলে 
বাচ্ছে পুলিশের ভার খান শনরাপন্তা বাহনীর নাকের ডগা দিয়ে । 
যার। জেগে ঘুগান তাদের থুম ভাঙায় এমন সাধ) কার. 
শ্রাইভেও মাইনিং-এর এমন: ফলাও কারবার [জিইয়ে রেখেছে 
বিভিন্ন কোলিয়ারর এজেনট ?জ এমরা। . এই লাভের একটা বখরা। 
পান সাকতো।রয়া বড়কর্তারা। মাঝে মাঝে লোক দেখানো জার 
আটকালে। ছাড়া এরা জার কিছুই করেন না" দুঃখ করে বলোছলেন 
আসানসোলের এক. তরুণ সাংবাদিক ওর কাছে খবর পেয়ে গিয়ে- 
ছিলাম বর/করের কাছেই একি বেজাইনি খনিতে | গোলাপী কাগজে 
ছাগা রসিদ দিয়ে কয়ল। বাকি হচ্ছে মা [তিনশ টাকা টন! রর 
ভু কার, চালায়: এই ব্যবসা 8 এ প্রশ্নের জবাব. মিললে! ৯. 
একটি গ্রণ দরখান্ডে । নিউ পাড়া 
কু) সাধারণ মানুষ খান ও শান্ত 
বরোধী ঝাবু রায় এবং রামপুরের 
লু করে 1দনে ৭০-৬০ হাজার 


[বসার সঙ্গে জাড়ত তা নর 1 
বয়্যালটির আইান তকম। হাতে 
এই.কারবারের মধু লুটছে। আর 
তত মাটির নীচে বয়ে যাওয়া 


বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নতুন, 


ভেট মাইনিংয়ের ছিদ্র পথে কেটি 

হয়ে যাচ্ছে প্রাতাদন। এহ বাহা, কু 

প্রাইভেট মাইনং নামক লালসা কয়লাখান ?শণ্পের বিকাশের পথ 
স্থাখীভাবে বুঝ্ধ করে দিচ্ছে | স্তা সেখানেই । 


জড কোল ইনডাসাট্রর সর্ক€ই এক আনিশ্চয়তার আযটমোসাফয়ার | 
এই শিল্পের নীতি নির্ধারক এখন য়াজনীতি। প্রশাসকদের কেউই 
মন্ত্রী অথবা নেতাদের মন না রেখে কাজ করতে পারেন না। গান 
থেকে চুন খসলেই আন্তিত্বের সংকট ! সুতরাং গ্ভালক। প্রবাহে গা 
না ভাসিয়েই বা উপায় কি? 

তাছাড়৷ দেখুন সাংগঠীনক বিকেম্রীকরণের পুরো বাপারটাই 
জগাখিচুড়ি মার্কা । সবকিছুই এখন ওপেন টু জল। আশ্চর্য এক 
িলে ঢালা চলছে চলবে ভাব । এ জিনিস আগে ছিল না। 

তাই আঙ্জ সি আই এল-এর অবস্থা পারবারের পঙ্গু আভডভাবকেয 
মত। সংসারের হট্টগোলে যার কষ্ঠগ্বর শুধুই হাবিয়ে যায়। সি আই 
এল কাধত পরামর্শদান সংস্থা মায__সুঠ কেন্দ্রীয় নীভর অভাবে বিভিন্ন 
কোল গৃফ্গড কর্তাদের ডোনট কেয়ার মনোভাবেয় শিকার! একে 
শিখর মত সাগনে রেখে আগ্াালক কর্তার তাদের বাদশাহী চাল 
দিব্য বজায় রাখছে ! এর অবশ্যস্তবী পাঁরণতি লোফসানেক্। পৌনঃ- 
পুনিক বদ্ধ আর তা সামাল দিতে কয়লার দাম গগলমুখী । 

আর এই লোকসানের মাহ আজ এমন এক জায়গায় পৌছে 
গিয়েছে পুয়ং রাষ্ট্রপাঁতকেও “আনগ্লেজেনট বাট নেসেসার ডরাসটিক 
অগাকশন' নেওয়ার বিষন্ন পরামর্শ দিতে হয় রঃ 

রাষ্্রপাঁত চিন্তত। শুধু চাম্ততই নন, শংকিতও । কারণ তান 
রাষপ্রধান। তাবং জাতীয়কৃত ঝাপার সাপারের সঙ্গে এই পদমর্যাদার 
যোগ বড় নাবড়। তাই তার এই মন্তব্র গুরুদ্ধ অনস্থীকা্ই নয়, 
প্রণিধানযোগ]ও বটে ৷ 

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্ট। বাধবেন কে? কে নেবেন এই 
“আনপ্লেজানট আ্যকখন 2 না, এ প্রশ্নের জবাব জানা ন্ই 1 না ঘরক। 
না ঘাটকা এই কয়ল। শিপ্পের অনেক উপরতলার মন্ত্রী থেকে 


শশাসানক আগলা কিংবা ইউনয়নবাবু থেকে লোডিং লেবার কারো৷ 
এতটুকু মাথাব্যথা দৌখাঁন এই ক্লুমবর্ধমান লোকসান আর উৎপাদন 
অবনমনের সংকট নিয়ে । দিনে এক কোটি টাকা লোকসান দিলেও 
ই সি এল-এর সাকতোরয়ার সদর দফতরের নবানিমিত 'রাজপ্রাসাদে? 
অবলীলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বসে, শস আই এস এফ'র সঙ্গে 
'বেওস্তা'র গুণে লাখ টাকার হলেজ মোঁশনের তামার তার চুরি হয়ে যায় 
বিশ-পঠাশ বুপেয়ায়। পারচেজের বড়বাবু ভাবলেশহীন মুখে সঙ্গীকে 
বলেন, 'পেমেনট বাক তাই গোময়া একসপ্পলোসিভ সাপলাই করবে 
না। শাল! প্রডাকশন ?ি-আসবে ঠা 

'কেল ইনডাসদ্রির ন/শনালাইগেশনের ঝাপারট্াই কর৷ হয়েছিল 
তাড়াহুড়ো করে। কোন পারকপ্পনা ছিল না, বাস্তব কোন ধারণাও 
ছিলনা । তাই অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একরাশ জটিলতার জালে 
জড়িয়ে পড়লো কয়ল। শিষ্প । আর এই জটিলতার নীট ফল এক 
সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য । কি পুবে, কি পশ্চিমে সর্বত্রই এই নৈরাজে!র ছাপ ॥ 
আসানসোলের প্রবীণ সাংবাঁদক সত্য কর্মকার আক্ষেপ করে বল- 
ছিলেন, 'আর এই নৈরাজ্য সবচেয়ে বোঁশ প্রকট ইসটারন কোল- 
িলডে। সাকতো।রয়ার মূল সাগ্রাজা ঘিরে ১৮৬টি কোিয়ারর মিনি 
সাম্াজোর বিস্তার! 'ব্ল্বসে-ব।সনে ই সি এল-এর এঞ্রেনট, জি এম 
থকে এরয়৷ ম্যানেজারের! লজ্জা দেন বাদশাহী বিলাসকে 1” 


সাগ্তাজা 2 ত) সাযাজাই বটে । রাপীগঞ্জ-সালানপুর কোল ফিলড 
ছাড়াও [বিহারের মগমা, সাগুতাল পরগণার দুমকা, ধাদকা এবং সাল- 
মাটিয়ার কাছে রাজমহল ও সি পি পধন্ত বিস্তীর্ণ অণ্চল জুড়ে ভারতের 
বৃহত্তম কয়লা ক্ষেত্র ইসটারন কোল িলড লামটেড। ই নিএল। 
কয়লাক্ষেত্রের দুমুখেরা বলেন ইটিং চিটিং লুটিং এই ভিনে মিলেই 
ই সিএল। 


কোন রাজ্যে কত কয়লার ভাণ্ডার. 
(১০ লক্ষ টনের হিসেবে ) 
প্রন্ভড. ইনভিকেটেড ইনফারড মোট 
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[ পাশ্চমবঙ্গ 
বিহার 
মধ্যপ্রদেশ 


ওঁড়শা 

মহারা 
অক্সপ্রদেশ 
আসাম, মেঘালয় 
অবুণাচল এবং 
নাগাল্যানড 


৯৩৯,9০০ ২৯০৬০. ৩৯৮.০০ ৮২৭-৬০ 


রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা শিল্পের ক্ষতির বহর 
কোন.বছর 


১৯৭৫-৭৬ 
১৯৭৬-৭৭ 


কত ক্ষতি 


২৪১৩ কেটি টাক] 

868৮ কে।টি টাকা 
১৯৭৭-৭৮ ৮৯:৭৭ কোটি টকা 
৯১৭৮-৭৯ ৯৮২.০৩ কেটি টাকা 

.৯৯৭৯-এর ১৭. মে স্থাক্ষারত চুক্তি অনুযায়ী বেতন হায় পুনবিনযস 

হওয়ার পর উৎপাদন বায়-'বিকুয় মূলের ব্যবধান টন-?ছু ৩৯ টাক! 

দৈনিক লোকমান: আনুমানিক-১ কোটি টাকা । কয়ঞার দাস বাড়ানোর, 
মাধমে ৩৫০ কে।টি টাক। বাড়ীত এলেও ১৯৭৯-৮০র মোট স্তর 
শারিমাণ ৩০০ কোটি টাকা হবে। 

ঘর 8 ইখানে চর তে। দিন দুপুরে চইলছ। 
চার, শাল বল্লায় চুরি, লোডিংয়ে চুর । আর ইসন চুরির কথা তে; 
সবাই জানে । কু বলে না কেউ! আসানগোল থেকে গাবতে।রিয়'র 
পথে কোঁলয়ারর এক নাম-না-জান। শ্রীমক বলেছিলেন. 'চুরি আমরাও 
কার। কাজে এক ঘণ্ট। পরে যাই [কিংবা কোন দন ছুটি হওয়ার এক- 
ঘণ্ট। আগে খাদান থিকে উঠে আদি । কিন্তুক 

বাস থেকে গন্তবোেনামার আগে বললে, “কিন্তুক সায়েবরা সন 


বালি ভইরত 


খনির মুবে কাঠন্ভ 
নিয়েও অনেক দুর্নীন্িঃসনৌক 
ন রি ০০ 
পুকুর ছার কইরছে । হসেলে লুঢের রাজ 5হলছে--- 

এই লুটের রাজত্বে সবচেয়ে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উৎপাদন ৷ শীতল- 
পুরের বাগান বাড়িতে (রেসট হাউসে ) সাংবাদিকদের ঢালাও আদর 
আপ্যায়ন করে ষে সব গ্রগ্রেস রিপোরট তুলে দেন কর্তারা তার সঙ্গে 
প্রকৃত চিত্রের ফারাক আজ আর অজানা নেই কারুরই । +৭৯ র ৩১ 
জুলাই তারিথ আক৷ ই সি এল-এর প্রেস হযান'ডআউট দেখিয়েছলাম 
থান নিরাপত্ত। [বিডাগের- শ্রী শংকরণকে । ৭৯-৮০ উৎপাদন লক্ষা 
২৬.০৬ মি টন। এর আগেরবারের চেয়ে অনেক বেশ বলে আশা 
প্রকাশ করেছেন বর্তগক্ষ। 

আমার কথ/য় হেসে উঠলেন তান, একমাত্র 1সঙ্গারোল ছাড়া 
আর কোথ।ও এক টনও প্রোডাকশন বাড়েনি । ফ্রম একাঁজসাটং 
মাইন বলে যে ফিগারটি দেওয়। আছে টোয়েনাটি পয়েনট জিরে৷ টু মি.টন 
দ্যাট ইজ প্রবাবাল কা'রকট ফিগার। রেসট আর বোগান ।” 

একথা শুধু শংকরণের মত পদস্থ সরকারী কমীরই নয়। একই 
কথা বলেছেন ঘনশ/ম কোিয়ারর এক প্রবীণ কমা, 'বুক স্টক 
আর ফাঁজক্যাস স্টকের চিল কোনাঁদন পাবেন না। গ্রতি সের 
প্রোডাকশন মাটংযে এদের 'কোট।' নির্ধাবত হয় এবং খানতে 
উৎপাদন না বাড়লেও খাত। কলগে উৎপাদন বাঠড়য়ে গ্রোডাকশন 
ইনসেনটিভ ঝোনাসের নামে সরকারী অর্থের অপয় হয়। এবারে 


কয়লা । কালো হাঁরে। 

কয়লা এখন সাত্িই হীরের মতই দামী । দুলডও । 

তাই কোলিয়ারি থেকে ডিপো পর্যস্ত পৌঁছতে হাজারো৷ হাতের 
(অবশই বাম হস্তের) দাবি মিটিয়ে কয়লা হখরের চেয়েও দা হয়ে 
পড়ে। 

'ইউস কোল £ ইনাডয়া'জ চিপেসট ফুয়েল ।৮ 

কোল-ইনডিয়ার বিজ্রপনটিকে নিছক খাঙ্গ বলে মনে হয়। 
সরকারের বহু ঘোষত মূল্যে কয়লা মেলে না কোথাও--খোদ খানির 
শহর আসানসোলেও নয় । ৪০ কিলো সাপটা কয়লার দাম চোদ্দ 
টাকা থেকে আঠ।রে। টাকায় ওঠানামা করে প্রায়শই ॥ 

কারণ? 

কারণ কয়লার ব্যবসায়ের সবটুকু কয়লার মতই কালো হাতে 
নিয়ান্তত। 


কয়লা আনার হাজার ট্যাকস £ কিভাবে বেড়েছে 

১৯৭৪ £ কোলমাইন লেবার ওয়েলফেয়ার, রেসকা সেস, "স্টালং” 
ডিউটি, রোকং চার্জ ইতাদি নিয়ে টন পিছু ২:৪৫ টাক। 
এর সঙ্গে হস্ত হত সেনট্রাল সেল ট্যাকস শতকরা ৩ টাক। 
করে! 

১৯৭৫ £ বাড়তি যোগ হল বিহার সেলট্যাকস (মগ্রমা ফিলডে )। 
শতকরা ৪ টাক! রোডসেস টন পিছু ০-৩৮ পঃ এবং বি 
এইচ সেস ০'৩৪ পঃ/টন। 

১৯৭৬ ই ফেবরুয়ারিতে যোগ হল আর টি 1স ২-৬৭ট/টন এবং মে 
মাসে এল ভিউটি ২-৪৩টা/টন আর সেপটেমবরে সেস 
রয়্যালটি ১:৮৬ট)/টন ॥ 

১৯৭৮ £ মারচে সেনষ্রাল একসাইজ ডিউটি ৬'৬৭ টাকা/টন এবং 
মে মাসে তা বেড়ে হয় ৭:৭০ট1। টন পিছু । এর সঙ্গে 
জুলাইতে যুক্ত হল জে এম বি সি এইচ নামে প্রাত উনে 
২০ পয়স। আতারস্ত কর । য। অকটোবরে বেড়ে হয় 
৪০ পঠ/উন । 

১৯৭৯ £ জানুয়ারি মাসে এইসব হাজারে নামের টযাকসের [মিছিলে 
যোগ দল টন-পিছু ৯৩ পয়সার এল ভিসি সি। 

বি এস টির ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতির বালাই মেই! একই মাসে 
কখনও ৪ শতাংশ কখনো বা ৮ শতাংশ হারে টাক৷ নেওয়া হয়েছে । শুধু 
[কি কয়লার উপর £ সেল ট্যাকস নেওয়া হয়েছে লেবার ওয়েলফেয়ার 
সহ যে কোন ভিউ উপরও ! কয়হার মত এই চালানও বড় অন্ধকার, 
বড় রহস্যময় । 


সাব ডাঁভশনাল কনট্রোলারের ইস্যু করা পারমিট আর লগ ব্‌ক 
নিয়ে প্রথমেই আসতে হয় আসানসোলে আ/[সিসট্যানট ভাইরেকটর 
কনজুমারস গুডস আফসে |: এখানকার চেকিং গ্লব শেষ হলে পারাসউ 
জম। দিতে হয় সাব এরয়। আঁফসে ৷ সিরিয়ালের জনো)। 

শুরু হল ঘুষের খেল।। একশজনের পিছনে এলেও ক্ষতি. নেই? 


নাঁজর সৃষ্টি করোছলেন প্রান্তন সি এম ভি রামাইয়াজ ভারমা । সেই 
বোনাসের সংহভাগই নাঁক আত্মসাৎ করেছেন সেইসব ?জ এম, এ এম 
সাহেবর। যাদের উপর সই সাবুদ [বিহীন এই অর্থ বণ্টনের দায়িত্ব ছিল । 
ফাঁজক]ান স্টক ভোরফিকেশন করে স্টকে বুক স্টকে তোলার কাজ 
কাস্মনকালেও কর৷ হয় না। তাই পিট হেডে কয়ল। না থাকলেও 
খাতায় উৎপাদন বেড়ে চলে হামেশাই । 
কাগজ কলমে উংপাদন বাড়ছে।এহ বাহ] । 


পরিবর্তন ২০ ৮৮ ৯ 


আরও বড় গেজামল 


কয়লা 8 কোলিয়ার্ি থেকে ডিপো 


দশ থেকে একশ টাকার দক্ষিণার গণে_। 
এর পরই ভিও কাটা। কোলিয়ারি বাছাই।  জেলাওয়ারা 
বিভন্ গ্রুপের কোলিয়ার থেকে ভালো কোলয়ারির ভালে। মাল, 
নেবেন? সে 'বেস্ত' করার জনে রামভজন কিংব। অমৃতলালেয়া সদা | 
তৎগর।. স্রেফ গাড়ি পিছু ৬০-১২০. টাকা গৃ'গে দিলেই বাজনা 
কোিয়ার মগমার দরজ। খুলে দেবে । 
কাটাবাবুর কাছে আসুন । ভাবলেশহীন চোখে খাল লার ওজন 
করে দেবেন “ওয়ে রিজে' । না ইনি খালি লারিতে কিছু নেন না। 
এবারে লোডিংবাবু! 
কোন পিটে কেমন কয়লা সবই এর নখদর্পণে ।. ভালো কয়লার; 
পিট থেকে কয়ল। লোভ করবেন? বাবুর স্তোধী লাক্স শপছু বশ. 
থেকে পণ্ঠাশ। যেমন গুড়... ৩ ্ 
গীক বাবু, খুশি করাঁব তো. আগে লো?ডং লেবারদের সর্দার লরি, 
পটে এলে এরকম কথা ছু'ড়ে দিত। লা পিছু দশ-পনেরো, দিলেই 
সেলাম ঠুকতো। এখন? লার প্রত ১৫০-২০০: টাক। 'বথাশস? 
ওদের হকের পাওনা । না দিলে লোড হবে না। আর একাঁদন' লোড | 
না হলেই ল'র মালিককে ডেমারেজ দিতে হবে নীট ১২০. টাকা |] 
প্রাতবাদ করবেন? 'লাল ঝাণ্ড” াঁড়য়ে আওয়াজ উঠবে 'কাম_ বনধ/ ! 
আসবেন শ্রামক নেতা,মালিক শ্রেণীর শোষণ, কালোহাত, সজদুর এক 
হও-ভাষণ দেবেন । কাকি মুক্ত হতে হলে তাকেও কিছু খরে দিতে 
হবে (পারাট ফানভ 1)1 সুতরাং মেহনাত অজদুরদের হাঁ়িয়া গু 
1কংবা ঝোপাঁড়তে গিয়ে আসনাইয়ের জন্যে 'বথাঁশস/ দিতেই হবে । ২] 
কয়লা বোঝাই লার নিয়ে আবার কাটাবাবু । ওজন হবে। কয়ল। | 
কম/বেশি হলে পিটে ফিরে গিয়ে করল। তুলে/ফেলে ওজন ঠিক করাট ই 
আইন। এই মুন্তিলের আসান করেন কীটাবাবু । ওয়ে ব্রীজের পাশেই 
কয়লায় পাহাড়! কম হলে এখান থেকে নাও আর বেশ হৈ 
এখানেই নামাও। তবে 
তবে কম তুলুন, বোশ কিংবা ঠিক ওজনই তুলুন কাটাবাবুর. জনো 
লাঁর পিছু মাত দশ টাকা. কারবার তো একদিনের নয় 
এবার ফেরার পাল।।  কোলিয়ার অফিসে । কাগজপ্ঠিক করে 
চালান? নেওয়া । এখানেও লার পিছু মাত্র গেট িশেক টাব। প্রণামী; 
না দিলে তাঁরে এসে চড়ায় আটকে যাবার সভাবনা সেনট পারসেনট। | 
সুতরাং_ 
সব শেষে দরওয়ানের চা-নাস্তার খরচ (প্রাত লরি ৫টা) দিরে_ 
রওন। দেওয়। শহর থেকে শহরে । ডিপোর উদ্দেশ্যে ॥ 
কিন্তু জাঁজয়ার পালা কি শেষ হয়? যেসব লায়তে কয়লা। 
পাঁরবহন হয় তার বেশির ভাগেরই বহন ক্ষমত। নির্ধারিত ৬-৭ টনে। 
কিন্তু এক লরি কয়লার ওজন মাত্র ১২ উন। সুতরাং রাস্তায় দাঁড়ানো, 
ট্রাফিক পুলিশের লঙ্বমান হাতে গুজে দেওয়া খুচরো পয়সা_তার- 
পারমাপও একশ মুদ্রার কম হবে না 
হাজার রকম 1জাজয়৷ করের ধার সামলে কয়লা িপোতে পৌছে: 
হয়ে যায় কালো হারে । আর সেই হীরের টুকরো কিনতে গিয়ে মাথায় 
হাত পড়ে আমাদের ॥ 


প্রাতদিন ই সি 


দেওয়। হয় চাঁরর কয়লার হিসেব মিলাতে গিয়ে। 
এলের বিভন্ন কোঁলয়ারি থেকে টুক কে গ্রীক কয়ল৷ চুরি হয়ে পাচার 
হচ্ছে খনি নিরাপত্ত। কমাঁ আর একশ্রেণীর লুটের) কর্মীর যোগসাজসে ॥ 
'ভানোর! এলাকায় এমন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এই প্রাতবেদক নিজেই । 


এই চৌধবন্তর আবার রকম ফের আছে। শামসুন্দর 
কোিয়ারতে কর্মীদের জন্যে ইস! কর৷ ভুয়া কোল কারডের ছিদ্র পথে 
শ্রুতি রাতে ৮/১০ লাঁর কয়লা গাচার হচ্ছে প্রাতদিন। 


কাপাসার গ্রুপে দাঁ্ঘ দিন ধরে বায়ে টনের পারমিট জাল. ডোলভার 
অরডার আর নকল চাল)নের কল্যাণে বারোশ টন হয়ে কোলয়ারর 
ভার লাঘব করেছে নবদ্ীপের জ্ঞনেক হোলসেলার। আর সালানপুর, 
বনজেমাঁর, দেন্দুয়। থেকে কয়ল। নোকাই সাইকেলের দীর্ঘ মিছিল চোখে 
পড়বে প্রাতাঁদন। কালোপ্রেটে হলদে রঙের লেখ ইস এলের 
সাহবদের গাড়ি এদের পাশ দয়ে হৃস হাস করে ধুলো। উড়িয়ে বেরিয়ে 
ষায়। দর ভুতোর ঘায়ে ওদের চোখের ছান ভীষণ ঘন। তাই__ 
এক একট। স।ইকেলে গড়ে ৮/১০ মন কয়লা বয়ে নিয়ে যায় 
সুকুমার, গারমল শেখ আলর। | খরচ। সব 'মালয়ে পঃতাল্লশ-পণ্চশ 
টাকা । বিু হয় বায়ো-চোপ? টাক। মন । 
কেবল বোররা কোলয়ার থেকে সাইকেলে দৌনিক পাচার হয়ে যে 
পাঁরম।ণ কয়লা তার দাম টাকার অংকে ৮৪,০০০ । আর এই বিশাঁল 
কয়ল৷ ক্ষেত্র থেকে 2 বুঝ মন যে জ্ঞান সন্ধান । এছাড়াও আছে__ 
সম্প্রাত ভাজলেনস ড।ইরেকটর ও সি বি আইয়ের যৌথ হানায় 
ওয়াগনে কয়লা পাচারের একটি চক্র ধরা পড়েছে কাসুনা, পাথরডি 
অণ্চলে। এক একটি বকস ওয়াগন পিছু ওভার লোডিং গড়ে 
৭.৫ টন! 
আর এই সব কালো পথে আসা কয়লার লীর রাতের অন্ধকারে 
এসে সার বেঁধে দাড়ায় রাণীগঞ্জ পানজাব মোড়ে। লার পিছু দৃশ' 
থেকে তিনশ' টাকা ঢালক্রেই মিলে যাবে নিখু'ত ছাড়পত্র! আসলের 
সঙ্গে নকলের ফারাক ধর দুহসাধ্য । এই সাদা কালোর খেলা রাতের 
ঘুম কেড়ে নিয়েছে আসানসোল, রাণীগ্জ. অগ্ডালের শ।ত-রগ্ষকদের | 
রাত চরা টহলদার গাড়র আনাগোনাতেই তা মালুম হয়। তবে এই 
টহলদার নেহাতই কিছু প্রাপ্তিযোগের আশায়, শিকারের সন্ধানে ! 
শিকার সঙ্থানী ছাড়৷ এদের আর কীই ঝা বলা যায়ঃ কোলিয়ার 
আঁফসার আর কিছু চিহিত সমাজ বিরোধীদের যোগসাজসে রাণীগঞ্জের 
এক নামী হোটেল মালিকের সাদ। কালোর রমরম৷ বাবসার খবর সাধারণ 
মানুষ জানলেও যাদের জানার কথা তারাই ছানেন না৷ এ কেমন করে 
হয়! এমনটি হয় এবং হচ্ছে প্রা্ত রাতে । নিয়ামত । লাঁরর পর লার 
চোরাই কয়ল। খোঝাই হয়ে আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্র নিয়ে চাপুগড়, বেনারস, 
লখনউ কিংব। [হসারে পাড় জমাচ্ছে অনায়াসে ! 
এই সব চোঝ। পথে পাচার কয়লার হিসাব মেলাতে যে সনাতন 
পদ্ধাততর আশ্রয় নেওয়। হয় তা হল & বারনিং প্রবলেম। ইসি এলে 
14৯. জানুয়ারি_জুনে ১৫০,০০০ টন কয়ল। খানমুখেই জলে গিয়েছে 
বলে জানিয়েছেন সি এম ডি-াস এস ঝা। তার মতে ওয়াগন 
সরবরাহের অগ্ততুলতার জনেই এমন কাও ঘটেছে । 
সাধারণত পিট হেডে ১০.০০০ টনের বেশি কয়লা জমলে কয়লাজাত 
স্বাডাঁবক গযাস উত্তপ্ত হয়ে জলে ওঠে! কিন্তু ময়র। কোিয়ারির এক 
প্রবীণ কর্মী বললেন, "ওসব মশাই [হসেব মেলাবার খেলা! কয়লা তে 
দপ করে জল উঠেই ছাই হয় না।দীর্থ দিন ধরে জলে । সেই জলা। কয়লা 
'নেভাতে দমকল আসে না কেন? এই ধরুন বিশ্বেশ্বরী খান্দরা 
ক্োলয়ারর কথা । দমকলের চোখের সামনে কয়লায় আগুন লাগানো 
হল। কয়ল৷ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তবু ওর। নেভাতে এলো৷ না কেন 2 
না, লারতে কয়লা 'বাক্তির পারমিট বন্ধ করায় বাবুদের চঁরর অসুবিধে 
হচ্ছিল ॥ 
হিসেব মেলাবার তাগদেই ভানোরা এলাকার দরওয়ান নির্বিকার 
চিন্তে আগুন .লাগায় [পট হেডে। ঘনশ]ামে বিশেষ [শেষ পিটের 
কমলার |ড ও কাটা হয় না। তারশ-তোশ ফুটের মৃল্যবান কয়লার 
পাহাড় জলে যায় কোল ফায়ারে। লাখ লাখ টাকার কয়লা ছাই হয় 
নিউ কাজোরা, কুমার ডিহি, সাতগ্রামে শুধু বুক স্টক, 'ফাঁজক্যাল স্টক 
আর আনীলাগ্রাট্ড' ফরাপশনের স্টক মেলাতে গিয়ে । এটাই রেওয়াজ 
এটাই রীতি হয়ে গিয়েছে । এই প্রতারণা, এই লুট_ 
"ইস এলের চিটিং আর লুটিংয়ের কারবারের মধামাণু এই পারচেজ 


লহ 


খাঁন থেকে কয়ল৷ তুলে ওপরে পাঠানো হচ্ছে/ অশোক বসু 


আর সেলস 1ডপারটমেনট', িশেরগ'়র সেলস আফসের ক॥নাটিনে 
বসে বেদ প্রকাশ করোছলেন ঝানারজবাবু। "বিভি্ল এলাকার এরিয়া 
ম্যানেজার, জি এম-র। সণকতোরয়ায় নৈবেদ। পাঠিয়ে ঢালাও লুটের 
কারঝার চালু রেখেছে__সাব স্টঠনডারড কোয়ালিটির স্পেয়ার পারটস 
থেকে মোৌশনারি, শালবল্ল। থেকে স্টোয়ংয়ের ঝাল কোথায় পোছয়নি 
এদের লোভের হাত ! সবচেয়ে আশ্চব এখানকার 'রেট কনট্রাকট 
[িসসটেম”। কাগামালের ওঠানামার বাজ।রে ই সি এল আগাম নিধারত 
দামে চুন্তি করে জীনস কেনেন। নীট ফল 1হসেবে প্রারই দেখ যায় 
৩০ ট।কার জিনিস রেট কম্রকটের দৌলতে ১৩০ টাকায় কেনা হচ্ছে। 
স্পোসাফকেশন কিংব। কোয়ালিটির বালাই নেই-শুধু কনট্রফট ই 
করার সময় “সাদ খামে' প্রণামী থাকলেই “সব ঠিক হায় ছাপ গেতে 
দোঁর হয় না। মাল ন। ফেলেই ট্রাকা নেওয়।র ঘটনাও বিরল নয় ! 
ব্যানারাজবাবুর মুখের কথা শেষ না৷ হতেই পঙ্কজজবাবু বললেন, 
বিরল মানে মগম।র সেই জি এমের কার্ড মনে নেই 2 ভুয়ো ঠিকানার 
ভুয়ো কোনপানিকে ফেক পারচেজের এগেনসটে গেড় লাখ টাকা পেমেনট 
দেওয়া। করিত কর্ম। জি এম সাহেব ঝাংকের এলেনটে-র সাহায্য 
নিয়ে পুরো টাকাটাই কাশ করে নিয়েছিল ! এই কেস নিয়ে খুব হৈচৈ 
হয়েছিল। ছি বি আই লেগেছিল । কিন্তু কে খুস্ডতে গিয়ে সাপ 
বেরোতেই সব ধামাচাপ। ! এখানে পারচেজের পুরো ব্যাপারটাই ইরেগু- 
লারিটিজে ভরা । না৷ মেনটেইন হয় ডকুমেনট, না রাখা হয় ফোন 
রেকরডস। আডামনিসনট্রেশনের হাজার ছেঁদ। দিয়ে প্রতিদিন এক 
কোটি টাক বেরিয়ে যাচ্ছে । ম্যানেজমেনট কয়লার দাম বঝাঁড়য়েও তা 
সামাল দিতে পারছেন না । বুরো অব পাবালিব এনটারপ্রাইজের 
স্ট্যানডিং সারকুলার (£ জি এল / ০১৬ / ৭৭ বি ?প ই-এম এম)কে 
কল! দোখয়ে ভূ'ইফৌড় কোমপানিগুিল অবাধে লাঠি ঘোরাচ্ছে।” 
গংকর্জবাবুর কথারই পুনরাবুন্ত করেছেন 1সপ এম এম এল এ 
হারাধন রায়। তার অডিযোগ,ই সি এলে যে ১৪ কোট টাকার স্মলযেল 
পারচেজ হয় তার দু'শতাংশ জোটে লোকান ইউীনটগুলর ভাগে। 
*শৃধুমাত কোলটাব তোরর বরাত থেকে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে বঞ্চিত 
করে প্রায় তিনকোট টাক। বাড়তি লোকসান করছে ইসটারন কোল- 
িলড কর্তৃপক্ষা_এ আভিযোগ টাইনি স্মন ইনডাসা্রস ওনারস 
এসোসয়েশনের সম্পাদক কলাাণ মজুমদারের । আভযোগ অভিযোগ 
আর আঁভযোগের উদ্যত তর্জনীর মুখেও নির্বিকার নৈরাজের রাজত্ব 
চলছে । কয়লাক্ষেত্রের একেবারে নীচুতল। থেকে সুচ্চ শিখর পর্যস্ত 


একই দুনী।তর কালো শেকলে গাথা । এরা সকলেই জেনে গেছেন 
আঁভফোগ তা যতই সুনির্দিষ্ট হোক না৷ কেন বিচারের বাণীর নীরবে 
কাম্। ছাড়া নান্য পন্থাঃ ! 
এমাঁন একটি সুনার্দঘ্ট আভযোগ এনেছেন উৎপল মুখোপাধ্যায়, 
'্ীপুর এরয়ার গরিমিনট সাব-এরয়ার বাক শিখুলিয়৷ কোলিয়ারির 
কথাই ধর। যাক। বহর তিনেক হল “ওয়ারকিং ফেস' নেই বলে 
কোলিয়ার বন্ধ। শ্রীমকদেরও ট্রানসফার হয়ে গিয়েছে । স্টোরসের 
মাল, ভাঁর যন্ত্রপাতি, আসবেসটস শীট মোটর, পাম্প এগুল কিন্তু 
সরানে। হল না) সব এরয়) ম্যানেঞ্জার মঃ গৌতম আর ম্যানেজার 
শরমার গেখের সামনে পাচার হয়ে গেল। হয়ত গ্রশ্ুর্জোই আবার হাত 
ফেরত। হয়ে পারচেজের কল্যাণে নতুন করে কেনা হবে! 
আসানসোল থেকে চোন্দমাইল পথ দৃ'ঘণ্টায় পোরয়ে) যখন 
সাকতে।রিয়র সদর দফতরে পৌঁছলাম তখন ঘাঁড়র কাটা বারোট। পোরয়ে 
কয়েক মিনিট এগয়েছে কি এগোয়নি। বোমঝাই কেতায় তোর 
ঞ্াসাদ ঝাঁড়তে তখনই টাফনের নিঃস্তত। । নিঃস্ব সাবেক লাল 
বাড়িও। প্রাচীর বেষ্টিত বিরাট এলাকায় ঘৃরতে ঘৃরতে ক্যানটিনের 
কাছে আসতেই সঙ্গী সাংবাদিক বন্ধুকে দেখে কলকালয়ে উঠলেন ওর 
পুরোনো বন্ধু। গরিচয় পর্ব সার হতেই বললেন, 'ই ?স এলে শুধু 
লোকসানের হিসেবই শুনছেন ; এই একটি জায়গায় শুধু লাভ হয় এই 
ফ্যানটিনে ! ব্রেড দিয়ে কাটা মাছের দিস, মাড় মেলানো ডাল আক 
কয়লা মেশানে। ভাত বাক করে ইসি এল এক হাজার টাকা লাভ 
করেছে! 
দুঃখ হয় জানেন।কয়লা ফ্রি, স্টাফ পেমেনট দিতে হয় না, ঘর 
ভাড়৷ তাও লাগেন। তবুও খাবার ঘা দেয় তাকে খাদ্য না বলে অথাদ্য 
বললেও কম বলা হয়। অথচ ম্যানেঞজমেনটের স্টাফ ওয়েলফেঁয়ারের 
ঢাক বাজানোর কমতি নেই” 
আম ওইবার তাড়া দিতেই বললেন, "তনটে অবাদ নাশস্তে 
. আন্ড। মরুন। তার আগে বাবুর কেউ আঁফসমুখো হননা। 
সাকতো'িয়া থেকে একদম ইনটারয়র কোলিয়ার আঁফস পর্যন্ত একই 
হাল) 
ক্যানটিন থেকে প আর ইও আঁফসে যখন পা ?দলাম তখন 
আড়াইটে বেজে গিয়েছে । মানিট পনেরে৷ অপেক্ষা করার পরই এলেন 
?% পি আর ও কে সি মাথান। তানই আযাকটিং পি আর ও । নাতিদীর্ঘ, 
অবয়ব । চোখের চশম। নাময়ে বুমালে মুখ মুছে দোঁর হওয়ার জন্য 
ঁ দুঃখ প্রকাশ করলেন। ই দি এলের হালচাল খবরাখবর জানতে চাইলে 
ক একরাশ প্রেস হানড আউট. গূর্গুল, বাতা (ই সি:এল মুখপন্ন )'আর 
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সংখতত্তু হাতে ধারয়ে দিয়ে বললেন, 'ন]শনালাইজেশনের পরে এই 
িশাপ কোল1ফলডে সাধারণ শ্রামকের জীবনের মান উন্নত হয়েছে? 
সেই ফিউডাপ শোষণও আর নেই ।" ক্রমবর্ধমান লোকসানের প্রসঙ্গে 
তার মন্তব। 'র মেটেরিয়াল কসট বেড়ে গিয়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে 
কমাঁপের মাইনে, হাসপাতাল হয়েছে; নানা খাতে বেড়েছে ঝয়ের পারমাণ 
তাই প্রোডাকশন কসটও বেড়েছে কিন্তু সে তুলনায় সোলং প্রাইস 
বাড়োন। প্রাত টনে প্রায় তারশ-চাল্লশ টাকা লস মার্জিন থাকছে। 
এছাড়া অনিয়মিত ওয়াগন সাপলাই, লোডশোডংয়ের আক্রমণে আমর। 
বিপধন্ত ॥ 

কয়লার উৎপাদন এবং বণ্টন সম্পর্কে সব কারচুাপর ঘটনাই 
বেমালুম চপে গেলেন । বললেন, 'আগে বেসরকারী মালিকানায় 
মোসট আনসায়েনটিফফিক মাইনিংয়ের ফলে কোল সীম ব্লক হয়ে যেত 
এখন সর্হই মারল টেকানজ্ এবং সাঁফসটিকেটেড মোঁশনা'রিজ 
ব্/বহারের ফলে উৎপাদন বেড়েছে। প্রোডাকশন ইনসেনাটভ হিসেবে 
“উদ্যোগ ও সফলতা" পুরছ্ধার চালু করে বেশ ভাল ফল পাওয়। গিয়েছে । 
১৯৭৩-৭৪ ন/শনালাইজেশনের প্রথম বছর প্রোডাকশন ছিল ২১-০৬ 
মি. টন, চলতি বছর তা ২৬:০৬ মি. টন হবে বলে অশ। করা হচ্ছে। 
ওপেন কাসট প্রোজেকট (ও দি পি) চলতি ৮টির থেকে বাড়য়ে 
১২াট করা, প্র/পার আইনিং, লং ওয়াল মাইনিংয়ের পাঁরাধ বাড়ান 
হচ্ছে। নতুন ২৭ট ইনক্লাইনেশন ছাড়াও ২২টি মিন ও ৮ট বড় 
কোল হযানডািং প্রযানটও চালু হচ্ছে ।” 

উৎপাদন বাড়ছে না৷ কিংবা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে একথা 
অস্থীকার করে বললেন, 'শুধ কি উৎপাদনই বেড়েছে ? কোল মাইনারদের 
স্ট্যানডারড অব লিভিংও বেড়েছে 

'স্ট্যানডরড অব লিভিং তো৷ জরুর বাড় ঢুকা। ইউসি দেয়ার 
ওয়াজ ওনাল টু অর িু ফ্রুট শপস আট আসানসোল বাট নাউ £ 
আ]াটালসট ফরাটি টু ফিফাঁট। ইট ক্রিয়ারাল ইনাডকেটস--. কে' সি 
মাথানেরই কথার পুনরাধুত্ত করতে গয়ে যুন্ত দিলেন ইস এলেন 
অন/তম ডাইরেকটর এস সি গুস্ত।॥ শীতাতপনিযত্রণ যন্ত্র বিদ্যুতের 
অভাবে বিকল থাকায় কপালে বন্দু বিন্দু ঘাম! ইনটিমেট সুঝ1সত 
বুমাল দি়ে ঘাম মুছতে মুছতে একটা জরুরী টেলেকস বাতীয় চোখ 
বুলিয়েই বেল টিপে আর্দালীকে ডাকলেন । উঠে আসতে আসতে লক্ষ 
করলাম কলকাতার একটি নামী দৈনিক বিজ্ঞাপনের লাখ চারেক টাক। 
ঝাঁক পড়ায় মামলার হুমকি দিয়েছে! 

সস্তায় পা দিয়ে ভাবাছলাম মিঃ গুপ্তার মন্তব। £ দেয়ার ওয়াজ... 
জানিন। ফলের দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির 
কোন নিবিড় সম্পর্ক আছে কিনা) গকিংবা কর্মীরা সব আঙুর আপিল 
খাচ্ছেন িনা।। তবে বেতন বৃ্ধর সঙ্গে সঙ্গে চোলাই মদের ঢালাও 
কারবার বেড়েছে, কোলয়ারিতে দেহপসারিণীর। কারঝার জমজমাট 
করেছে, সেই সঙ্গে কাবুলীওলাদের সঙ্গে পাল্ল। দিয়ে ক্যাশিয়ারখাবুদের 
চড়া সুদের রমরম। কারবার বিলক্ষণ চোখে পড়েছে । আগে সামস্ত- 
তান্ক শোষণ ছিল শ্রমিকদের উপর মুষ্টিমেয় কোল প্রিনস- িংব। 
কোল কিংদের । এখন সেই মহাজনী শোষণ নেমে এসেছে নিুতলাতেও 
_মাছের তেলে মাহ ভাজছেন যে যার মওকা মত। 

ওয়েলফেয়ারের ঢাকের বাদ্যি দিয়ে শ্রামকদের ধাওড়ার করুণ 
অবস্থাকে চাপ। দেওয়া যায়নি । খোদ শীতলপুরেই দেখেছি জনকলগাণ 
কর্মের নিদর্শন__জেলখানার কনডেমন্ড সেলের মত অগ্রশস্ত কুঠীরর 
সার । ভিশেরগরের “বি' টাইপ আঁফসারস কোয়াটারসের, নিচেও মেঘ 
ডাকে! বছর ন। ঘুরতেই ফাট ধরেছে দেওয়ালে । মাইনস সেফাঁটির 
অনুমতি ছাড়াই তোর হয়েছে এই" কোয়াটারস। বিরাট হাসপাতাল 
হয়েছে কাল্লায়। কিন্ত 

ওখানে এুঠ$উসইলছে না। কুন দন । কমগান্ডার বাবুদের পয়সা 


না দিলে ওষুধ [মিইলবে নাই ধেমে। মেইন কোিয়ার থেকে তাই 
হারিশ মুরমু চলেছে সদর সাকতো য়ায়! দরজা-ভাঙা স্প্রিংীবহীন 
আ্যামবুলেনস চেপে লাফাতে লাফাতে । আর সেই আ্যামবুলনসের 
হালও বড় করুণ-_ভিতরে বসার জায়গ। জুড়ে ছড়ানো ওয়ারকশগের 
মাজের গাদা, ছোট দরজা ভাঙা বিবর্ণ আলমািতে একদলা জুট -ওরই 
মধে। নারকীয় পাঁরবেশে আসন্তপ্রসবাসহ জন পনেরো রোগগ্রপ্ত মানুষ ! 
খোদ সদরের চারটি আমবুলেনসেরই এই জরাজীর্ণ দশা_এবিয়ার কথ। 
নাইব। মনে আনলাম ৷ 

“সেফটি উইক “সেফটি ভ্রাইভ* নামের গালভরা শব আছে । কিন্তু 
নিরাপত্তার সু বাবস্থা নেই। আনডার সাইজ শালবল্লা দিয়ে রুফ 
ফলিং আটকানো যাচ্ছে না । যেখানে সাঁলভ রস্টং টোটাল প্রহিংিটেভ 
সেখানেও তা হচ্ছে। যেমন হয়েছে এই সোঁদন ভানোরা আর তারপর 
বাকোলাতে । কতকগুলি নিরীহ প্রাণ শেষ হয়ে গেল। ব্লকেড তৈরি 
হুল একটা নতুন সাঁমের মুখে স্রেফ খামখেয়লর খেসারত দিতে-.. 
ধড জি এম এসের টিঃ মিত্র দুঃখ করে বশাছলেন, আরও কয়েকটা 
চাসন।'লা ন। হলে এদের মর্জি মাফিক চলা বন্ধ হবে না। আমাদের 
সাঁমত লোকবল দিয়ে এতো বড় নৈরাজ] টাাকল করা সগ্তব হচ্ছে না। 
এদের না আছে প্ল্যানিং না আছে কিছু 

অথচ কয়লা 1শস্পে আধুনিক উত্তোলন ব্যবস্থা ও নকসার জন্যে 
যে চারটি আগ্চালক কোলমহইনস প্র॥নিং আ/নড শাডজাইন ই৭সটিউিউট 
আছে ভারতের 'বাভন্ন কয়লাক্ষেত্রে তারই একটি আসানসোলে ৷ তাই 
দু'ভাঁবকভাবেই আশ। করেছিলাম ভারতের বৃহত্তম কয়লাক্ষেত ইসিএলে 
তাদের সারুয় সহায়তায় আধুঁনকতম খাঁন খাবস্থার বিকাশ ঘটবে । 
উংপাদনে আসবে প্রার্থত জোয়র । কিন্তু হতাশ করলেন সি এম পি 
ডি আইয়ের অন্যতম দি এম ই এ এন ঝানারাঁজ। তার কথায়, 
“আমাদের ভূমিকা অনেকটাই কনসালটেটিভ এজেনাসর মত। যেমন 
করেন দস্তুর কোমপানি । [রিকুইজেশন অনুয়ায়ী আমঝা প্র্যানিং করি, 
ডিজাইন কার কিন্তু তার কতটুকু ইমাপুমৈনট হবে, কতটুকু হবে না 
তার পুরোটাই ই ?স এলের উপর নির্ভরশীল ॥» 

শুধুমাত পরামর্শদান সংস্থার শিখা ভূমিকা পালনের জনে) বিশাল 
এলাকান্দোড়া আধুনিকতম আঁফস বিলডিং আর চিফ, আাডিশনাল 
আর মাইনিং ইনাজনিয়ারদের নিয়ে শতাধিক কর্মীর এই প্রািষ্ঠানের 
খরচ চালানো শ্রেতহস্তী পোষার মতই' বিলাসিতা । যাদের পাঁরশ্রম, 
করমপ্রচেন্টার রপায়ণ মুঝ্টিমেয় বর্তাব্যাস্তর খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল 
সেখানে এই 1বপুল অংকের অর্থ অপচয়ের যুন্ত কোথায় 2 

যুন্তীবংীন এই অপচয়ের অকটোগাস ভারতের কয়লাক্ষেত্গৃলকে 
প্রাতাদন প্রতিমুহ্ত্ণে অস্তঃসারশ্ন/ করে চলেছে। লোকসানের 
আনিয়া এখন আর ভরতুকির ব্াউব্রনসাফউখনে চাপা থাকছে না॥ 
অথচ যাদের হাতে এর সুখ অসুখের দায়দায়ত্ব নিবিকার শুধু তারাই । 

শ্রধু যে নির্বিকার তাই নয় । ঝাদশাহী বিলাসে আসম্ত। শীতল- 
পুরের রেসট-ছাউসে মন ওঠেন। এইসব সরকারী গান বাদশা:দর__ 
কলকাতার পাঁচতারা হোটেল থেকে নিউমারকেট এল৷কার নামী 
হোটেলে বিশেষ-কামরা বুক করা থাকে সারা বছর! গ্রাতাদন এই 
বৃহত্তম রাষ্ায়ন্ত লোকসাপিন্সংস্থার ১৯১টি গাঁড়তে তেল পোড়ে লাখ 
টাকার। মেরের চুলের ?ফতে. ডাইংক্রীনং কিংবা মারকেটিং থেকে 
বাকুড়া, টারিডিতে উইক এনড টুর সব গলে যায় 'ফর ইনসপেকশন 
পারপাস'এর ছিদ্র দিয়ে। 

এ:তা বড় সংস্থার পুরো ট্রানসপোরটেশন বাবস্থাটাই ঠিকাদারের 
হাতে । সাধারণ বাস 1দয়ে ডিলুকসের ভাড়া নেওয়া হচ্ছে হামেশাই । 
মাত দশ-বারোটি সুসজ্জিত ছেলেমেয়েকে আসানসোলের নামী কনভেনটে 
পৌছে দিতে ৫৬ সাঁটের বিশাল আকারের অশোক লেল্গযানডের 
বিল্লাসীবাসের ভাড়া গোনারও কমাত নেই। যেকোন দিন আসান- 
সোলের সেনট পটারস-1কংব। ভিকটেরিয়। কনভেনটের সামনে ঝিমোতে 


টি 
কয়লার সেফট কোক) কোলিয়ারী দর কখন 


কত বেড়েছে 


কবে কোন শ্রেণী উন-পিছু দর 

'এ* গ্রেড ৯৪৫ টাক 

৩৬ টাকা 

€€ টাকা 

শব গ্রেড ৪৮ টাকা 

'আকণীবা ৬০ টাকা 

এফীকরণ 

রি এ২ টাকা 

রে ৮৬ টাকা 

১৯৭ ঃ ৮৬ টাকা 

১৯৭৬ স ৮৬ টাফ। 

১৯৭৭ রি ৮৬ টাকা 

৯৯৭৬ ৮৬ টাকা 

১৯৭৯ জুলাই ১৭) রর ১০৯ টাকা 
১৯৭৮ ন্যাচারাল সফট ৫ ৫০.৯০ টাকা 
১৯৭৯ ৯6.৪০ টাক। 


এরিয়া নং_মারক। বাসগুলকে ॥ এই বিলাসতার কি সতিই কোন 
প্রয়োজন ছিল ? 

এই প্রশ্নের জবাব যেমন িলবে না তেমান গিলবে ন। প্রশাসানক 
নৈরাজের সীমা! একাঁট বিশেষ গোষ্িচক্রের নেকনজরে থাকবার 
মত গুণাঝাল না থাকলে বদলি থেকে বরখাস্ত যে কোন দণ্ড 
নেমে আসতে পারে যে কোন মুহতে । সেই সঙ্গে সীমাহীন 
স্ুজনপোষণের ছিদ্রপথে অবাঙালী আধিপত্য কায়েম পর্বও 
চলছে জোর কদমে। এখানে কেউ 'গুমোশন কেনে টাকার 
খেলায় কেউবা বেওসার-সুযোগ বজায় রাখতে 'ডিমোশন' নে নেয় 
কান্ড মূলা ॥ প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কাজে এতটুকু সমন্বয় নেই। 
যা আছে ত৷ শুধু বলগাহান ক্ষমতার যথেচ্ছাচার । 

ওপেন টেন্ডার, ফ্রি সেল, নোটশীটি কোথায় নেই এদের কারচুপর 
হাত সোদপুর, পুনিয়াটির ওয়ারকশপ কর্মীবহীন নৈঃশন্দ্যে ডুবে 
থাকে কার্জের অভাবে।মেরাগতি কাজ চলে যায় তৃতীয় পক্ষের হাতে, 
স্যানডস্টো়ংয়ের স্থান নির্ধাচন হয়ে যায় পারদর্শন ছাড়াই, ৭০ লক্ষ 
টাকায় কেন। অ.কো। টায়ারের পাহ।ড় জমে সেনট্রাল ওয়ারকশপে আর 
উৎপাদনের কাজে দক্ষ মাইনিং ইনজিনিয়ারদের ঠই [নিতে হয় 
ভোকেশনাল দ্রোনং সেন্টারের কর্মীবহীন অন্ধকারে । 

আর এই অন্ধকারে জয়ে যাচ্ছে কয়লা-নির্ভর ভারতীয় অর্থনীতি, 
চাক। ঘুরছে না রেলের, করলার অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ধিদুঃতের প্রাণ 
প্রবাহ আমাদের তাবং শি্পের শরীর জুড়েই তো তাগ বিদ্যুতের 
উত।-_যার একমেবাদ্বিতীযম উৎস কয়লা। 

কয়লা শিল্পের এই নৈরাজ্য, এই অপচয় আর লোকসানের 
জযাসিতিক প্রগতিতে বেড়ে 5লার যোগাযোগ অতাস্ত নিবিড় । শান্ত 
সংকটের চরম আঘাতে |বপধস্ত টালমাটাল ভারতীয় অর্থনীতির বেহ।ল 
অবস্থা দেখে স্বয়ং রষ্টপ্রধানও 'চীন্তত । অন্ধকার থেকে আলোয় আনার 
জন্যে তার শেষ নিদানঃ কয়ল। শিপ্পে আত নিরানন্দপ্রনক অথচ 
প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী । 

রাষ্্রায়ন্ত কমলা শিল্প সন্ধে এটাই বোধহয় এই মুহূর্তের শেষ কথা । 
িস্তু ঘণ্ট। বাধবে কে * ক. 


ক্কতজ্ততা। £ তথ্য ও জনসংযোগ, দফতর, ই সি এল) 


১ ৫৫: টু 
দেখা যায় বাভন্ন এরিয়ার নৌভিরুরঙ 'ইসট।রন কোলাফল্ডস লিমিটেড? 


| 


রে 
৫ 


১ ৫১৯ 


কেটেছে একেলা 

সোভিয়েট তরুণীর। ওদেশের “মড 
বাউগুঢলেদের বিয়ে করতে "চাইছে, না ৷ এজানে) 
তার। আজীবন কুমারী থাকতেও রাজি । ২৫. 
থেকে ২৮-এর মধ ওরা পারবারক 
নিরাপত্তাটুকৃও হারায়? অথচ নির্ভরযোগ্য 
পাতও গে।টাতে পারে না। সপ্প্রাতি এই মনে 
তিন বিদৃষী তরুণী এক সোভিয়েট সংবাদপত্রে 
একটি আকুল আবেদন রেখেছে ।  ১৯১৭র 
বিপ্লবের পর ওদেশে আর ঘটক/লি বিয়ের 


রেওয়াজ নেই । অথচ, পশ্চিমীদ্রে মত একা। 
থাকার ও অন। সুবিধা ভোগের সুযোগও 


আমল ॥। এজন্। লোৌলনগ্াড, িয়েড ও 
িনসক সহরের নৈশ-ক্রাবগুলে। এদের 


নিঃসঙ্গতা দূর করছে। এক কাপ চায়ের 
উতায় তরুণ-তরুণীদের জনো। পাত। রয়েছে 
সাঙ্ক। আসঙ্গের ফাদ ॥ কে কোথা ধরা গড়ে 
কেজানে 


খোরপোষ আইন 

বিবাহ-বিচ্ছেদের মেকদ্দমায খোর পোষ 
দেবার বাধ/-বাধকত। শুরু বিবাহ লিচ্ছিনন 
স্বামীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ। ছিল । কিন্তু টবঝাহ- 
বিচ্ছি্া স্বর ক্ষেত্রে ছিলনা । এক-পেংশে 
এই আইনটিকে যুস্তরাঞ্জোর সুপ্রীম কোরট 
অসাংাবধানক বলে রায় দিয়েছেন । সংখ॥- 
গুরু পুরুষ-প্রধান আদালত ৯৯টি রাঞ্সযে খোর- 
লোষের এই আইনটিকে থাঁরজ কয়ে দিয়েছেন। 
বিচারপতি উহীলিয়ান ব্রেনান সংখা।ধিকোর 


মতামত জানিয়ে বলেছেন হ সমানাধিকারের 
যুগে মহিলাদের আর শুধু ঘর-সংসার ও 
সন্তান পালনকারী এবং পুরুষদের শুধু উপার্ডন- 
কারী বলে মনে কর। ঠিক হন্ধে না। আদালত 
রায় দিয়েছেন£হ জালাঝামার খোরপোষ- 
আইন যুক্তরাজোর চতুর্দশ সংাবধান সংশেরধনের 
সমান/ধিকার-সংক্রান্ত ধার/টিকে খা ক'রে 
[দিয়েছে । 
মুশকিল আসান 

চীন। দীতের ডাক্তারদের সুনাম আকাশ- 
ছোয়া । টনিকদস্ত চিকৎসালয়ে গিয়ে টুক 
করে দাতটি উপড়ে ফেললেই যন্তরণ। উপশম। 
তোফ। আরাম ॥ 


চীন। দাতের ভাক্তাররা এবার আরো 
আগয়েছেন_খবর নিউ চায়না নিউজ 
এপ্রেলসিয় । দাত শৃধু উপড়ে নেওয়াই নয়, 


উপড়ে দাতটিকে রোগমুস্ত করে ফের বসিয়ে 
দেওয়। হচ্ছে ঠিক ঠিক ভাবে । শতকরা 
নববইটি ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে এধরনের পুন্/ন্ত 
স্থাপন । 

সাপের ঝোল 


জাপের কোগ বেজায় বলবর্ধক । অন্ততঃ 


টানিক-প্রিয় সিয়োলীদের কাছে । 


এর নাম 
'বাইম তাং । বিভিন্ন যোস্তোরাঁতে সাপের 
ঝোল বাধতে রোজ প্রায় তারশ 
হাজার সাপ লাগে। এ খবর কোরিয়ার 
এক সরকারা সাহাযা-প্রাপ্ত গবেষণ! সংস্থার । 
প্রাতবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ফোঁরয়ার 
এই রাজবানী শহরে প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের 
ঝাস। এখানে প্রা ৬০০ সাপের ঝোল 
বিক্রি করার মত রেস্তোরা আছে । এদের 
মালিকর। এক পানু সাপেল ঝোলের দাম 
নেয় ১৮০ টাক। থেকে ১৮০০ টাকার মধো। 
এদের দাবি £ রোজ এক পান্তর বরে সাপের 
ঝোল ১০ দিন খেলে শরীরে নাক বলবৃদ্ধি 
ঘটবেই। 


গরুটির আসজ রং 
কালে গরু হয়ে গেল বিলকুল হলদে । 


'আর যার তার কাছে নয়, খোদ মাাঁজসগ্রেট 
এরকম রায় দিয়েছেন। ফলে গবুটি হলদে 
না হয়ে যায় না। বহ্কিমচন্দ্রের লেখায় যে 
ভিপটির দাপট দেখা যেত অনেকটা সেরকমই । 

ভামিলনাডূৰ এক পুলিশ ইনসপেকটয়ের 
এফটি গরু মাঠে চ্তে গিয়ে আর বাঁড় 
ফেরোনি। গরুর মালিক পুলিশে ডায়োর 
করেন এবং ডায়েরিতে সেট। কালচে বলেই 


উল্লেখ ঝরেন। 
এঁদকে আধার আঞ্জনামাই থানায় চ্ছানীয় 


ডি আই নীলামে একটি গরু বিক্তি করে। এই 
গরুটিও বেওয়ারিশ পাওয়া গিয়েছিল । এটা 
১৯৭৭ সালের সেপটেবর মাসের ঘউন। | গরু 
যে কিনেছিল, পরের বছর মার মাসে তার 
কাছ থেকে এগমোর থানার পুলিশ ইনস- 
পেকটর একজন হেড কনসটেবল নিয়ে গিয়ে 
জোরদার করে ফের নিয়ে আসে। গুটি 
তখন থেকে পুলিশ ইনসগেকটরের কাছেই 
থেকে যায় । মংদয়াজ জেলার প্রথম আতারজ 
চীফ . মেটরোপলিটান্' মাজিসট্েট সেরকম 


ছাদের জনা বরাদ্দ কাগজ ও খাতা 
চোরাবাজ্ারে বাক হচ্ছে। তায্ালাপ ও. 
বঙ্গলগির বাধন খুলে দিন্ত হিসাবে প্রকাশ্যে 
বাজারে পাওয়। যাচ্ছে। গাওয়। যাচ্ছে 
গ্লানীগজ, দুর্গাপুর, সিউড়ি, বোলপুর, 
ীইথিয়া প্রভৃতি ঝাজারে। কাগজের 
হোলসেল ডিলারও এই কাজ করছেন। 
ছাতছাতীদের কালোবাজার থেকেই কাগজ 
খাত। কিনতে হচ্ছে। জেলা গুশাসনকে 
ঞ জানিয়েও কোন ফল নেই। ্ 


9 
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৫ পশিপএসএলিস লিপি উপ 


আদেশ দিয়োছিলেন। 
নীলাযে যে গরু কিনোছল সে এবার 
নিরুপায় হয়ে হাইকোর্টের শরগ!পন্ন হয়। 
বিগরপাতি এম এর সককর সাঈদের ঘরে 
মামলা চলে । বিচারপতি সাঈদ রায় দেন, 
গরুতি যে আবেদনকাক্লীরই, তাতে কোন স্পেহ 
নেই। 

বিচারপতির রাল্প, আবেদনকারী গঞ্চুতি 
নীলামে কিনেছিল। সেই নীলামের রাঁসদ 
তার কাছেই রয়েছে এবং সেট। আদালতের 


নি ৫৭ 


কাছে দাখিলও করেছে। 
লেখ। রয়েছে গাড় হলুর । 

এগোর থান!র পুলিশ ইননপেকটর তখন 
যুক্তি দেখান, এই বুট! তারই ॥ গরু হারাবার 
সঙ্গে সঙ্গে তিন পুলিশে ডায়োর করেন ! 
অবশ! ভার গরুটি কালচে বলেই তিনি উল্লেখ 


রাঁসদে গরুয় রঙ 


করেছেন। 

মগাজদট্রেট কোন গরুটা কার, নীলামে ফোন 
গরু ভোল৷ হয়েছিঙ্ন_এসব খবর মা] নিয়েই 
নীলামের গবুট। ফেরং আনার আদেশ দিয়ে 
দিলেন।  ইনসগেকটরণ সুবোদ বালকের 
মতো নীলামে কেনা গরুটা। জোর করে আদায় 
করলেন । 

অদলত রীতিমত কুন্ধ হয়ে সাজিসট্রেটকে 


নু ভরসন। করেন এবং সোটি আবেদনকায়ীকে 
ফেরুং দেবার আদেশ দেন । 
আসলে, নীলামে যে গরুট। তোল। হয়োছিল 


শুধু কাগজপত্রে এ দুটো হয়ে গেল একই গরু! 
অংর দোসরা গরুর হিসেব হাওয়ায় 'মাঁজয়ে 
গেল । একে অবশ্য উদদোর গিশু বুধোর 
গাড়ে বলা উচিত নয়, বলা উচিত বড় 
দারোগার দাপট । 


থেছুরী থানার অস্তর্গত “বিরবন্দর পাইল' 
বিডি আবায় কাঠের খুটি রা মেরামত 
হলে) ) অথচ কাঠের খুটি প্রতি বছরই নষ্ট 
হয়ে যাচ্ছে । সেজন। কাঠের বদলে কংক্রীটের 
খুঁটি লাগানো দরকার । কাঠের খুটিগুলি 
কাকর নামক এক প্রকার জলপোক। দ্বার) 
আহ্রান্ত হয় ও ক্ষয়ে ঝায়। সরকারী উুদাসীনো। 
শৃধু শুধু অর্থের অপচয়। 
(সরেজখিন/পাশকুড়। ) 
অগুাল-গোরাধাড লাইনে যে ট্রেনটি চলে, 
তাতে ড্রাইভার এবং গার্ড সাহেবের বাবসা 
বেশ ভালো রকম চলছে ॥ এরা প্রতে/ক দিন 
নিজের। দাড়য়ে থেকে ইনজিন থেকে করল! 
বিক্রি করেন এবং প্রতিদন রেলওয়ে দপ্তরকে 
বদধানুষ্ঠ দেখিয়ে বিনা টিকিটের যার্তীদের 
নিয়ে যান কিছু দাঁক্ষণার বিনিময়ে । অগ্ডাল- 


সাইখিয়া, গ্লেলপথেও এই একই অবস্থা। 
এসকল 


জনৈক 
ধরা 


ধালিয়ানের  ইউকো। 
খুদাবক্স জালিয়াতি করতে 


বাহে 
নিয়ে 


পড়ে। আগের দিন সে পাচ টক] দিয়ে 
নতুন এযাকাউনট খোলে। পরের দন 
সাত হাজার টাকা তুলতে যায়। তার 


গাশ বইয়ে দেখা যায় যে কুড় হাজার টাক। 
জয। কর। আছে এবং নই কর) আছে ॥ চেক 
সই করে সে ব্যাংক কর্মচারীর হাতে দেয়। 
কর্মচারী একাউনট বুক খুলে দেখে শাগের 
দিন মাহ ৫ টাকা দিয়ে গাকাউনট খুলেছে । 
সন্দেহ হয় পাশবুক দেখে ॥ সই জাল। 
পুলিশের হাতে আসামীকে দে ওয়। হয়েছে। 
(জনমত-সুগঃশদালুদ ১ 


শান্ত প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাইর দখা, 
আগমন উপলক্ষে সুচ্ছন্দ গভিবিধির জানো 
দীঘার তিনটি ঝামপ তুলে নেওয়া হয়েছিলো । 
প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন, কিন্তু বামপ ফিরিয়ে 
দেওয়। হলে। না। তার চরম মূল দিতে হল 
৯ নভেমবর রাত দশটায় $/38 2950 
নরঘাট কিয়াগোড়িয়া ঝ/সের তলায় তিনটি 


অল প্রাণ দিয়ে । ১” (েজবী/সেদিবীপুর.)... 


সবং খনার রামভদ্রপুর গ্রামের নি্রল 
পটুনায়েকের এক গৃহপালিত ছাগী গত ৩০. 
অকটোবর একটি অ্চুত ছাগ পুসব করে? 
ঘাগটির একটি মাথা, দুটি চোখ, চারটি কান, 
আটটি পা! মেদিনীপুর সংবাদ ) 
রেপ স্টেশনে সাধারণের জন্য রাঞচত 
টোলফোনটি দাঁথ কয়েকমাস যাবং নির্ধাক। 
রেল। সাধারণ মানুষ গয়নার বািলময়েও 
সংক্ষিপ্ত সময়ে যোগাঝোগের সমান সুযোগ 
থেকে বপ্ডিত। রেল কর্তৃপক্ষ কিংবা তার 
বিভাগ কি এই মৃক-বাঁধর যন্রটির চিকিৎসার! 

দাঁয়্থ নিতে পারেন নাঃ 
(সাপ্তাহিক দিদিভাই/বীকড়দ । 


প্রেমের মূল্য 
কুমিল্লার চ-দোকানের মালিক মানিক 
িয়।। ঘরে তার যুখতী মেয়ে। সালমা । 
সুন্দরী সালম। একাদিন মন দিয়ে ফেলল এক 
পারচিত যুবককে । কিন্তু মন দেয়া-নেয়ার 


এসব ঝাপার-সপার না-পঙন্দ মানিক 
মিঞার | প্রথমে আপন্তি। তারপর প্রহার 
এ. খবর যথারীতি পৌহল় প্রোমক 


যুবকা্র কানে। তারপরই রস্তারান্ত কাও! 
সন্ধো্েল। বাড়ি ফেলার পথে ছুয়ির ঘায়ে 
জখম হলেন মানিক িএ।। পরে 
হাসপাতালে মারা বান ভাল। প্রোমক 
শাহ আলম পলাতক |  ( ধোনিক বাংলা ) 
পণপ্রথা প্রতিরোধে 

পণপ্রথা, বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান 
সমাজে আন্তিশাপ, হয়ে দাড়িয়েছে । আমরা 
এর উচ্ছেদ চাই । এজন্য পণপ্রথার বিরুদ্ধে 
আইনী বাবস্থা চাই। অধিলম্ে এই আইন 
রচনা করতে হবে 1--সরফারেয় কাছে দাঁব 
জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় 'হন্দু সমাজ 
সংস্কার সামাতি (দৈনিক ইত্তেফাক ) 

জাল ওষুধ 

দেখতে আসল কাপসুলের মতোই, কিন্তু 
ক্যাপসুলেয় ভেতরে? ভেতরে চকের গু'ড়ে। ৷ 
ফালমেঘের বোতলে চিরতার জল । 

বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে এরফম 
১৫,০০০ নকল টে্রসাইক্রিন ক্যাপসুল আর 
২৫ ডজন বোতল কালমেঘ উদ্ধার করেছে 
পুলিশ । 

ধরা পড়েছে জাল ওষুধের বাবসায়ী 
সালাহউাদ্দন আর তার দুই শাকরেদ । 

(দৈনিক বাংলা ) 


বিদ্যুৎ বিল বাকি 

বাংলাদেশ বিদু।ং উন্নয়ন বোয়ডের প্রায় 
১৬,৬৫,০০১০০০ টাকার বিদুযৎবিল গ্রাহকদের 
কাছে বাকি পড়ে রয়েছে । বিভিন্ন সগ্তণালয়ের 
কাছে ঝাকির পরিমাণ প্রায় ১২.১৪,০০,০০০ 
টাকা । সাধারণ গ্রাহকদের কাছে ঝাঁক প্রার 
৪,৬৩,০০,০০০ টাক।।_-এ হিসেব চলতি 
বছরের মারচ মাসের শেষ সপ্তাহের । এর 
মধো মহানগরী ঢাকায় বিদুৎ সরবরাহ 
বিভাগের ঝাকির পারমাণ প্রায় ৩.২৩.৩০,০০০ 
টাকা। (দৈনিক বাংলা) 


ভারত থেকে 

বাংলাদেশ রেলওয়ে বেড ২ কোটি টাক৷ 
মূলোর ২০টি ব্রডগেজ রেলবগি আমদালির 
একটি চুন্ত দার করেছে । ভারতের 
অনাতম রেলওয়ে কে নির্মাণকারী সঙ্ো 
জেসপ আদ কোমপানির সঙ্গে সম্প্রাত 
কলকাতায় এই চু সক্ষারত হয়। জেসপ 
কোমপানি বাংলাদেশকে ২০ ও ৩০ টনের দুটি 
কেনও সরবরাহ করবে ।” (দৌনিক বাংল।) 


মর ১ 


রসাল সংবাদ 
এক আমগাছে $ মাসে ৪ বার মুকুল 
এসেছে । ফল-ধরেছে। সুন্দর়গজের দাক্ষণ 
ধোগাডাঙ্গা গ্রামের গোলাম বকশীর আম 
গাছটিতে প্রথম মুকুল আসে মাঘে । আম 
পাকে সোষ্ঠে। দ্বিতীয়বার মুকুল আসে 
ফালগুনের শেষে, তারপর বৈশাখে-_সে আম 
এখনও কীচা। চতুর্থবার় মুকুল এসেছিল 
আষাঢ়ের মাঝামাঝি । (নক বাংলা ) 
মরণোত্তর 
ওস্তাদ আয়েত আলী খান, ওন্তাদ মহস্মদ 
হোসেন খশরু এবং কমল দশগৃপ্ত--এই তিন 
প্রয়াত শিল্পীকে বাংলাদেশ শিল্পকলা 
আকাদেমী মরণোত্তর পুরস্কারে সম্মানিভ 
করেছেন। 
একটি অভিভ্ঞানপত্র ও লগদ € হাজায় 
টাকার পুরস্তার তুলে দেওয়া হয় [তিন শিল্পীর 
নিকট আস্মীয়ের হাতে । 
(বোংলাদেশ টাইমস ) 
খোদ মন্ত্রী বলেছেন 
বাংলাদেশের রেলকমাদের মধ্যে দুনীত ও 


কর্তবে। অবহেলা দূর করার জন্য ব্যব্ছা। নিতে 
চলেছেন রেজমগ্ী আব্দুল আিম। 


[তিনি বলেছেন দুর্ীতগ্রন্ত গ্লেলকর্মীরা যা 
নিজেদের সংশোধন না করেন তবে তাদের 
বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন শুরু ফরবেন। 
সভাসষিতি ডেকে ভ্রনসাধারণকে রেল- 
কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল 
করবেন। (বনিক ইত্তেফাক ) 
ব্যাঙের ঠ্যাং 
ব্যান্ডের ঠাং এখন আর তাচ্ছিলের বনু 


নয়। বাংলাদেশ রফতানি উন্নয়ন পর্ধদের 


ধারণা শুধু ঝাঙের ঠাঁং রফতানি করে 
বাংলাদেশ বছরে ৫০ কোটি টাকার বিদেশী 
মূদ্রা অর্জন করতে পারে; বাড রফতানি 


লন্ক আয়ের পাঁরসংখ্যান হ ১৯৭২-৭৩ £ 
১১৯.৬৬ লাখ টাকা, ১৯৭৩-৭৪ 2 ২৪.৩৭ 
লাখ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ ১ ১ কোটি ১৮ লাখ 
২১ হাজায় টাকা, ১৯৭৬-৭৭ £ ১ কোটি ৫২ 
লাখ টাক * ১৯৭৭-৭৮ ৫ ২ কোটি ১৪ লাখ 
ট ক, ১৯৭৮-৭৯ £ ৯-কোটি টাক। । 

€ বাংজানেস, অবজারগ্তার.) 


অথ দফতর কথা 
বগুড়ায় জেঞ্সা সম্প্রসারণ গেসধিকডার 


অর্ধীনে কাষ-তথ্য আঁফস থ।কলেও কাষ-তথ।, 


আধিকারিক নেই । তাই বিনা কাজে বেতন 
মিলছে চলচ্িত টেকানাশয়ান আর গাড়ির 
ভ্াইডারের। 
এর ঠিক বিপরীত চিত মংস্য দফতরে । 
জলা মংসা সম্প্রসারণ অধিকর্ত। আছেন। 
কিন্তু তার কোন আফসঘর-কেরানী-পিওন 
নেই। বগুড়া দ্েলাঃ সরকারী অফিসগুলির 
আঁধকাংশেরই হাল এরকম । 
(নিক ইত্তেফাক ) 


করপোরেশন বাস 
ঢাকা পৌর করপোরেশন শহরে মিনিবাস 
ও টাকাসি সার়াভস প্রবর্তনের জনো৷ ৮ কোটি 
টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন । এই 
গারকস্পন। অনুযায়ী মোট ২০০ 'দিনিবাল 


এবং ৫০টি টাকঁস [বিদেশ থেকে আমদানি 
ক্যা হবে। 
টাকাস সারাভস কয়েকটি এলাকার 
সীমাবদ্ধ থাকলেও বাস সারাভিস শহরের সব 
্রান্তেই ছড়িয়ে দেওয়া হবে । 
(দৈনিক বাংলা) 


উবাচ 
ইসলাম একট! গতিশীল ধর্ম। ইসলমী 
সামাজিক ন্যায়বিগার ও সাম্যের ধারণ|টি 
মার্কসবাদের চাইতেও বাস্তবধরমী ও প্রগতিশীল £ 

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান । 

(দৈনিক বাংল।) 

আদর্শ 
পৃঝালী ব্যাংকের পাঁলখান। শাখার হেড 


পিয়ন নুরুল ইসলাম সম্প্রাত গ্রেঞ্তার 
হয়েছে । আভিযোগ ১০ লাখ টাক৷ 
আত্মসাং। পুলিশ নুরুল ইসলামের কাছ 


থেকে উদ্ধার করেছে অপহত ১৯০ হাজার 
টাকা, মৃলবান সম্পান্ত এবং জমি ফেনার 
দালিল। কিন্তু কেন এই চারি? 

নুরুলের সাফ জবাব £ দীর্ঘাদন ব্যাংকের 
বড় কাদের টাক। আত্মসাতেন্স ঘটল! লক্ষ্য 
করছ ' তাই হাতে কমে__ 

নুরুল ইসলাম নাম ভাড়যে বািভন্ন 
ব্যাংকে জমা করেছে বিভিন্ন অংকের টা 
ভোল। সোনালী ব্যাংকে ৬৫ হাঞ্জার, মাতঝিল 
উত্তর ব্যাংকে ১৫ হাজার, অগ্রণী ব্যাংকে ৫০ 
হাজার টাক। আম! রেখেছে । এ সবই এ 
টাকারই অংশ । (লোনক ইত্তেফাক ) 


অলৌকিক 

দৌলতখান থালার মহম্মদ আিজ- 
উদ্দিনের ইন্তেকাল হয় গত রমঞ্জানের ২৭শে। 
ঝোঁড় বাধের কাছে দাফানও করা হয়। এ 
বছরের -১৩ই রমজানের প্র5ও ঘার্ণঝড় ও 
জলোচ্ছাসে আফিঞডীদ্দনের বঙ্গ ভেঙে 
লাশ জাটকে থাকে পাশের বাগানে । 
গ্রামবাসীরা কাফনের কাপড় খুলে অবাক ! 
মৃতদেহ তেমীন আবকৃত এবং কাফনের 
ফাপড়ও ধবধবে সাদা! পুনরায় জানাজা 
করে মৃতদেহ অনা দাফন করা হয়। 


€ ঈনিক ইড্েফাক ) .. নেই।.. 


সেজেগুজে রইলাম বসে 
অসাগ্টোলয়। থেকে ভেড়। আসবে। 


তাই 


লাখ.টাফা খরচ করে সোনাগাছিতে গত দশ 
বছর ধরে চলছে খামার তোয়্ কাজ। সে 
কাজও প্রায় শেষ ॥ কিন্তু দেখ। নেই যাদের 
জনেঃ তৈরি হল খামার-_অসষ্ট্রোলয়ার সরফারী 
উপহার দু ভেড়া। 

১৯৭৩ সালে অস্রোলয়।৷ সরকার এই 


ভেড়া উপহার দেন॥ কিন্তু পরিবহন বায় 
৭০ হাজার টাকা হওয়ঃর় ভেড়া আনার ঠস্তাব 
পারিতান্ত হয়। অথচ ভেড়ার খামায তোর 
ইত্যাদি আনুষাঙ্রক প্রধল্প অনুমোদিত হয় 
এবং কাজও শৃরু হয় সেই ভাবে... । 

(দেনিক বাংলা ) 


ঈদের চিনি 
ভৈরবে ঈদের জনে; সয়কারী বন্দ 
৩৮৫ মন চিন আজও বিলি হয়নি। 


সেই চিনির কোন' হৃদিশ [িলছে না। যে 
ডিলারের নামে এই চিনি বিতরণের দায় 
দেওয়া হয়োছিল তারও কোন পাস্তা পাও 
যাচ্ছে না। ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মৃলোয় 
এই চিনি কালোবাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে 
বলে আশংকা করা হচ্ছে। ( দৌনফ বাংল। ) 


প্রাথমিক শিক্ষা 

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও 
বাধাতামূলক করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পণ্যবার্িক 
পরিকল্পনায় (১৯৬০-৮৩) ৪০০ কোটি 
টাকার বরাদ্দ কাথা হয়েছে এই খাতে । 

শ্রাথামক শিক্ষা হবে অবৈতনিক এবং 
প্রয়োজনীয় পা) পুস্তকও সরবয়াহ কর! হবে 
সরকারী খরচে । । বাংলাদেশ অবজরভার ) 


নেই, নেই, নেই 

রান্ষেণঝাড়িয়ার ৪০ হাজার ভাত কাজ 
বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। ডাত 
আছে কিন্তু সৃতো নেই। সসফায়ী সৃঘের 
খবর £ গত বছর দুঘ্ধেক থেকে ২৩ জন সুতো 
বিক্রেতার ১৭ জনই ১০৫ বেল [বাভিন্ন ধঙ্নের 
সুতো তুলেছেন কোকিল টেকসটাইল মিল 
থেকে এবং সেই সুতে৷ তাতিদের কাছে 
পৌছয়নি। বিক্ি হয়ে গিয়েছে নযাসংদ, 
গোপাল[দর কালোবাজারে । 

মাগুরায় দিমেনট নেই। তাই ফি 
সরকারী কি বেসরকায়ী সব উন্নয়নের কাজই 
ঝ/হত হচ্ছে। কারণ গ্রয়োজনেয় তুলনায় 
সরকারী সরবক্কাহ একাম্তই অপ্রতুল! 
সিমেনটের অভাবে েকারী বাড়ছে জনমন্তুরদের 
মধোও। 

রাজশাহীর নগগার প্রধান উৎলাদনই 
মাছ। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুকুর, 
গাঘ এবং যমুন। নদীর মাছ এ অঞ্চলের 
অধিবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু 
এখানে মাহ কেনাবেচার একটা ভ/লে বাজার 
1 বাংলাদেশ উইসস ) 


মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দীঁতের যন্ত্রনা হ'ত, 
তখন ঠাকুমা লবজ্ের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন? 
আপনার দীতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন! 


লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট 
৮ 


নিবারণ করতে চর তাজা রাখার দরুন * 
সাহায) করে । নিঃস্থাসে দুর্গন্ধ 
হতে দেয় না । 
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“কেবলমান্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যাচ্ছে ।” 


মেষ £ 


ব্বষ£ শরীর ভালই চলবে। 


কর্কট £ . শরীর ভাল চলবে । 


লিংহ 5. শরীর পা 


(জানুয়ারি ১ থেকে ১৫) 
শরীর চলনসই ৷ ধনভাব আশাগ্রদ, 
নয়; সপ্ত ধনে টান পড়তে পারে। 
কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চললেও ছোটখাট 
ঝামেলা বিব্রত করবে। আযবৃদ্ধির 
সন্তাবন। নেই । পারঝারক ক্ষেত্রে মধাদা 
ক্ষ হতে পারে । মেয়েদের কর্মস্থলে 
সর্ভকতা। প্রয়োজন । . আঁববাহিতদের 
বিবাহ ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ ৷ কোন 
গুরতপূর্ণ বিষয়ে ভেবোচত্তে সিদ্ধান্ত 
নেওয়৷ দরকার । ব্যবসায়ীদের বিশেষ 
কোন ঝামেলার হঠাৎ অবসান। এই 
লগ্মের জাতক-জাতকার নতুন উদ!মে 
বাধা । 
ধনভাব শুভ ; 
সয় হবারও সপ্তাবনা। কর্মস্থলে একক 
প্রচেষ্টায় কোন সমস্যার সমাধান । আয় 
বাঁ্ধর প্রাতশ্বাত। পাঁরঝারক ক্ষেত্রে 
হ্বজন বিরোধ । কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের 
কোন বুশীক নেওয়া ঠিক হবে না। জাঁম- 
জমা সংক্াস্ত মামলা/নোকদ্দমা বিরত 
করতে পরে। . গৃহাঁদ ক্রয়ে বাধ।। 
সস্তানদের কারও জন্য : দুশস্তা 
বাবসায়ীদের অপেক্ষাকৃত শুভ সময় । এই 
লগ্রের জাতক-জাতকার কর্মে অসাফল্য ॥ 
মিধুল£ ছোটখাট অসুস্থত। শরীরকে বিরত 
করবে! সন্চিত ধন বদ্ধ ।-. কর্মস্থলে 
শতুতা সক্তিয় হলেও পদমর্যাদ।, অক্ষুণ্ন 
থাকবে: আরবৃ্ধি আশা করা-থায়। 


মেয়েদের 
প্রয়োজন । স্ত্রীর স্বাস্থ 
সন্তানদের সময় অশুড়। 
কর্ম, প্রচেষ্টায় বাধা) 
মধ্যে সম্পর্কের অবনাত 
মন্দা... এই; লগ্নে 
_আকাঁস্মক অধপ্রাপ্তি। 


: দরুণ দুঁশ্ন্তা 


ভাই/বোনদের 
বাবসায়ীদের 


নানাভাবে সপ্চিত ধৰক্ষ 


মেয়েণের নায় বধ । বনুদের 
চলতে পারলেই ভ/ল।  আবরা! 


আাতক-জ)তিকার সষ্মানবৃদ্ধি। 


বি অগ্রসর হত.) 


বৃশ্চিক £ 


“ব্যয়ের চাগের দরুণ আয়-বায়ে সমতা রাখা: 
_ুশাকল হবে ॥ বরমস্থলে কারও অযাচিত :. 
সাহায্য নিজের পদমর্যাদ। বৃদ্ধির সহায়ক... 
“হবে । আশানুরূপ, আয়বাদ্ধ । : কর্মস্থলে 
.. মেয়েদের িতাবস্থ। চলাবে। পার 


€েট, 4 
৯ 4 
অশুভ ; বায়ের চাপের দরুণ মানসিক 
অশান্ত । বর্স্থলে পুরনো বিরোধের 
বসান ও. নতুন কোন -সম্মানলাভ 
'বাভন্ন সৃতে আয়বৃদ্ধি হতে পারে । 
পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্য। সমাধান অনোর 
পরামর্শ সহায়ক হবে। বর্মস্ছলে মেয়েদের 
কারও ওপরে বিশেষ নির্ভরতা বঞ্জাটের 
কারণ হতে পারে । সন্তানদের সময় শুভ 
িশেষ কোন প্রচেষ্টা সফল হবে: 
বাবসায়ীদের নতুন ঝমেল।। 
জাতক-জ্াতিক।র মানসিক অবসাদ । 
কন্যা £ - ছোটখাট অসুষ্থত। বিব্রত; করবে ২. 
বায়ের চাপ চলবে ও বাড়বে । : কর্মস্থলে. 
উধ্বতিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে: স্বীকৃতি. 
লাভ। আয়বাদ্ধ উল্লেখযোগ্য .. নয়) * 
মেয়েদের _ কর্মস্থলে উন্নীতর আক িম্ক. 
সুষোগ আসতে পারে | জাম-জমা কয় 
বি্য় নিয়ে অশাস্ত। বহুদের ওপর 
- সবক্ষেতরে নির্ভর. করা ঠিক হবে না 
আববাাহতদের বিবাহ গবষয়ে_ অশ্যাস্তি 
বঞ্জাট। কোন ব্যাপারে সংযম একাস্ত 
প্ুয়োজনীর় । ব্যবসারীদের সময় শু 
এই -লগ্নের জাতক-জাতিকার। আঁ 
সাফল্য? ২ 
তুলা £ অস্বল ও বাত ভালমত. কাবু করবৈ। 
ধনভাব শুভ; ভালরকম সয়. হতে 


পারে 1. কর্মস্থলে কোন: বিষয়ে... হঠা 
"সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না) নানাভাবে 
আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়. কর্মস্থলে 


মেয়েদের সামানা কোন বিষয় নিয়ে 
শ্বাস্ত। পারিবারিক: ক্ষেত্রে 
বুমর্শ সুখের হবে -.ম্তানদের জন্য 
1. স্থামী/গ্রীর মধ্যে মতপার্থক্য? 
কাটকা। ব্যাপারে ক্ষাতি.: বাবসায়ীদের নর 
নতুন উদ্দোগে বাধা । এই লগ্নের জাতক ....- 
জাতিকার-আব।ত প্রাপ্ত |... নে 
শরীর. ভাল_চলবে:1 ২. পুরনো 
রোগের অনেকট। উপশম হবে! -ধ্নভাব, 
শুভ; সামান্য সয়. আশা করা যায়। 
কর্মস্থলে পদমর্যাদা বাঁদ্ধ ।ভাল- নতুন 
কোন সুযোগ আসতে পারে। বিশেষ 
কোন সৃতে ভালরকম আয় বৃদ্ধির..সস্তাবনা: 
কর্মস্থলে মেয়েদের নিজ 'সদ্ধান্তে দৃঢ়তা 
(প্রয়োজন । পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরনো। 
[রোধের .নিষ্পান্ত |. স্বজনেরা সখ 
স্থাপনের চেষ্টা করবে। বিবাহচ্ছুদের 
বিবাহযোগ । ব্যবসায়ীদের বে 


! পরিবতন ২৮ 


জ্যোতিষীর কাছে 
কারা আসে? র্‌ নিউ 


ভ্৯ 


কার জেযাতিষ চ্চ।। শুধু নেশা নয়, 
পেশ। হিসাবেই । সেই সুবাদে সমাজের 
নানা শ্রেণীর মানুষের সামধ্য পাই! 
জেযাতিষীর কাহে এসে মানুষ তার মন খুলে 
ধরে জানতে চায় ভাবব্যৎং, পেতে চায় 
আশ্বাস। সমাজের কোন ধরনের মানুষ কাঁ 
ধরনের ঠশ্র নিয়ে আসে তারই একটা ছাঁব 
তুলে ধরার চেষ্ট। করছি ঝ্ান্তগত আভজ্ঞতা 
থেকে। 

ক্যানসার রোগাক্রান্ত এই সমাজের হতাশ! 
নৈরাশা ও দুর্দশাগরন্ত ২২ থেকে ৩২ বংসর্‌ 
বয়স্ক ক্রানক বেকার যুবকদের শুকনো আরবী 
খেজুরের মতো মুখ থেকে একটি গুশ্বই বোরয়ে 
আসে, 'আর পারাছ না দাদা, অনেক চেষ্টা 
করে একেবারে দেউলিয়৷ হয়ে গেছি । কোন 
পার্টি করি না বলে চাকার হলো না। এই- 
ভাবেই কি সারাটা জীবন কুকুরের মতো৷ 
রাস্তায় রাস্তায় ঘূ'র বেড়াতে হবে; আমি কি 
কোন দিনও দড়াতে পারবো। না) আমার 
শক শাঁনটা খারাপ 2 

জাত ধর্ম নিবিশেষে_লিসুমধ্যাবত্ত, 
মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও আশক্ষিত এক কথায় 
সব শ্রেণীর প্রশ্ন একই_ বাচার । 

বে এদের মধে ২২ থেকে ২৯ বংসর 
বয়স্ক বেকারদের আধক।ংশেরই ল/াজে আগুনের 
মতো আর একাট প্রশ্ন জাঁড়য়ে আছে, 'একটা 
মেয়েকে প্রাণ মন ভালোবাসি। বেকার বলে 
কিছু করতে পারছি না। ও হাত-ছাড়। হবে 
না তো।।, 

১৬ থেকে ২২ এর মধ্যে ছেলেমেয়ে 
উভয়পক্ষই আছে। আঁধকাংশেরই গ্শ্ব 
প্রেমপ্রীতি.বিষয়ক। যেমন, 'শ্যামলীকে না 
পেলে জীবনটাই বৃথ। হয়ে যাবে। ওর সাথে 
বিয়ে হবে 'িনা দয়া করে একটু বলুন ।” 

প্রেম-প্রীতর সাধারণ প্রশ্ন ছাড়াও কত 
বিচিত্র সমস্য মানুষকে কত কষ্ট দেয় তার 
দুটে। উদাহরণ 1দচ্ছি। 


একবার এক ভদ্রলোক এলেন। বয়স 


৪৮ বংসর। কলকতার কোন একটি 
ব্যাঙ্কের সবোচ্চ পদস্থ কর্মচারী । তার প্রশ্ন 
ছিল এই রকম £ 

“দেখুন, অতীতকে নিয়েই আমার 


ভাঁবষ/তের প্রশ্ন । তখন আমার বয়স ১৮/২০ 
হবে। স্থানীয় একটা মেয়েকে ভালোবেসে 
ফেললাম মেয়েটি সুন্দদী 'শক্ষিতা। 
জাতিগত ব্যাপারে কোন বাধা "ছিল না। বাধা 
দিলেন বাবা মা। কারণ তার! চানান আম 
প্রেম করে বিয়ে কার। তাই আস্তারক 
ভালোবাসা সতত ভাদের পছন্দে মত দিই। 
অবশ্য তাদের অগতে বিয়ে করে কষ্ট দেবার 
ইচ্ছাও আমার ছিল না। 


মেয়েটির বয়স আজ্র ৪২/৪৪ 1! আমার 
জন্য আজও সে বিয়ে করেনি। আমার স্ত্রী 


সাংসারিক কোন অভাবই 


পুর আছে। 
আমার নেই । রামকৃব্ক মিশন থেকে আমার 
দাঁক্ষা হয়েছে। আজ আমার শুধু একাটিই 


পুশ, মেয়োট আমার জন্য তার জীবনটাই নষ্ট 
করে ফেললো । তার কষ্ট আম প্রাত মুতে 
অন্তরে অনুভব কার। এই যেতায় ব্যথা 
ভর নিঃস্বাস_এটা আমার অধাত্ব-জীবনে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্ট করবে) সত্যিই ক 
আম অপরাধী 2 আঁম [ক পারবে না 
অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছাতে ? 

সমস্যায় বিব্রত হয়ে ছুটে এসেছিলেন ৩২ 
বৎসর বয়গ্ক এক যুবক। ঝ্]নারাঁজ। সাথে 
প্রেমিকা ীবহারী মুসলমান কন্য।। বলিষ্ঠ 
কণ্ঠে বলেছিলেন, “আপাঁনই বলুন না, একে 
কি সুন্দরী বলা যায়ঃ তবুও আম একে 
ভালোবাস । এর জন্যে আমার সমাজ 
সংসার_সব কিছুই গেছে। সম্পক আমাদের 
স্বামী স্্রীর। এখনও আমাকে বিদ্রে করার 
মনোভ।ব নিয়েছে। আপান একটু বলুন, এর 
সঙ্গে আমার "বিয়েটা হবে তো 2 তবে এটাও 


_ +-৮৯ী শি শি ল ১৮ 


জানবেন, ও যদ আম।কে বিদ্রে করে তবে 
ওকেও আমি বা6তে দেব না।" 

১৮ থেকে ৩৩ এর মধ্যে বয়েস এমন 
মেয়েদের মধ কয়েকটা ভাগ আছে। কিছু 
মেয়ে ঝাড়র মুখ চেয়ে কাঁড়কাঠ গুনছে । 
গুম তাদের একট।ই, দেখুন না, কত বয়েস 
তথ্যবেন্দ্র আর বিজ্ঞাপনে বাবার 


হয়ে গেল। 
ক্যাপিটাল শেষ । কিন্তু কোন ভালো ছেলে 
পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁদ বা ছিটে ফৌট। মেলে 


তাদের কাছে ঘেবার উপাস্ন নেই- শুধু টাকার 
খাই । তাই আমাকে কি এইভাবেই সারা- 
জীবন শিবের উপে/স করে যেতে হবে ? 

উত্ত বয়েসের মখে! অনেকেই আবার 
আমাদার চার্টান হয়ে আছে। রোঁজসন্্রিও 
করা আছে কিছুর। প্রশ্ন ওই একই, 
'যার সঙ্গে আছি তার সঙ্গেই হবে কিনা দয়া 
করে একটু বলুন। কারণ আজকাল ছেলেদের 
মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।” 

এগগশ নিম্ন মধ্যাবন্ত থেকে শুরু করে ধনী 
ঘরের মেয়েদের মুখ থেকে হামেশাই শুনতে 
হয়। 

তবে এর মধেোও িকদ্ু মেয়ে উঠে পড়ে 
লেগেছে_'বিয়ে হে।ক বানা হে।ক-চুলোয় 
যাক। নিজের গায় দাঁড়াতে চাই_ চাকরিটা 
কবে হবে 

সবচেয়ে সমস্য বেশি দারিদ্রের অফটো- 
পাসে বাধা নিশ্নীবন্ত ও মধ্যবিত্রদের ৷ এদের 
বয়স ৩৬ থেকে ৬২'এর মধ্যে । আধকাংশেরই 
প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আর্থিক সঙ্কটে 
পারিবারিক অশান্ত।_একই সঙ্গে জাঁড়ত 
প্রশ্ন, 'ছেলেপুলেরা মানুষ হবে তো--একদম 
পড়াশুনা করতে চায় না। মেয়েদের আনেক 
বয়েস হয়ে গেল, বিয়ে দিয়ে যেভে পারবে 
তোঃ কবে থেকে আর্থক উন্নতি হবে? 
ইত্যাদি । - 

নারী পুরুষ 'নিবিশেষে সকলেরই এগ্রশ্ন 
তবে বিবাহিতাদের আবার, 'আম ওয় শাগে 
যেতে পারবো তো ?' 

আজকাল জে]াতিষীরা 
সঙ্গে কলের যোটক চায় করেন না বলে 
অধিকাংশ ঘরের মায়েদের প্রশ্ন, 'ছেলের বিয়ে 
দেয়ার পর থেকেই কেমন যেন পাণ্টে যাচ্ছে। 
বউ ভুক করে ছেলের মন ঘুরিয়ে দিয়েছে। 
এখন আমি হয়েছি চোখের বিষ-বউ হয়েছে 
মাথারামা। ওই একমাত্র ছেলে । আমাকে 
দুটো খেতে দেবে তে। ?? 

উচ্চ মধাবন্ত বা ধনী ঘরের আর্থিক 
ঝাপারে প্রশ্ন একান্তই গৌণ। এদের 
আঁধকাংশ বিবাহিতাদের প্রশ্ন থাকে এই 
ধরনের, 'দেখুন, উপর দিকে থুথু ফেললে 
নিজের গায়েই পড়ে। তবুও না বলে পারাছ 
না। উনি আমার কোন অস্ভাবই রাখেনান। 


ছেলের মেয়ের- 


অথচ আঁভিশপ্ত জীবন আমার । আগার স্বামী 
প্রতিদিন (ড্রিংক করে বাড় ফেরেন। আর 
আমি নিজের চোখে দেখোছ-_একাদল নয়, 
বহুদিন_ আমার বাড়ীর [ঝ'এর সঙ্গে আমারই 
বানায় শুয়ে আছে আমার স্বামী। 
এটা কোন স্ত্রী সহ্য করতে পারে 
আপাঁনই বলুন? আমার স্বামী কি কখনো 
ভালো হবেনা? আম কি পাবো না তার 
অকৃর্িম ভালোবাসা ১ এইভাবেই কি সারাটা 
জীবন জলে পুড়ে মরতে হবে 

গিপ্রীতভাবে আধকাংশ স্বামীর আভযোগ, 
“দেখুন, অনেক সহ্য করোছি, আর সম্ভব নয়। 
আপনি যাঁদ ঝলন মামলায় জিতবো তবেই 
আম গিডভোর্স কেস করবো কারণ দ্বিতীয় 
বাচ্চাটা আগার নয় বলেই বিশ্বাস ।” 

২৮ থেকে ৪৫ এর মধ্যে কিছু ব্বসায়ী, 
চোরাকারবারী এবং একটা শ্রেণী আছে যারা 
ভারত বাংলাদেশ এবং ভারত নেপাল বর্ডার 
দিয়ে মাল পাচার করে। এদের নির্লিপ্ত পশ্র, 
“দেখুন দাদা, ডান্তার উাঁকল আর জেগাতষীর 
কাছে, মিথ কথা বলে লাভ নেই । আম 
স্রেফ দৃ'নমবরী কারবার কার। এবার হেভি 
টাকার মাল পাঠাচ্ছ। কোন পুলিশী ঝামেল। 
ঝা মাল চোট খাবে না তো? 

এদের প্রাষ্ঠা ব। মাংসারক ঝাপার নিয়ে 
মাথাব্যথা নেই। 

আদর্শ মায়ের এসে বলেন £ “দেখুন, 
ছেলেটা যাঁদ ভা'ল। হতো তাহলে আমাদের 
কোন আপাত্ত থাকতো না। মেয়েটাকে কত 
করে বোঝাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই গে। ছাড়ছে না। 
পাড়ার একটা নচ্ছার ছেলের সঙ্গে কিছুতেই 
মেলামেশ। বন্ধ করাতে পারহি না। আপনি 
এমন একছু একটা শিকড় বাকড় দিন যাতে 
মেয়েটার মনট। ঘোরে ।" 

প্রশ্ন করেন সন্তান্ত গৃহবধূ, 'অনেক চেষ্টা 
করেও ওর মদের নেশ। ছাড়াতে পারলাম না) 
আঁফিস থেকে ফেরার পথে মদ ন গুল বাঁড় 


ঢোকে না। ছোট ছেলেটারও বাপের মতো৷ 
নেশ। হয়েছে। এর কি কোন প্রাতকার 
নেই? 


আবার. রাঝণের ছোট্ট আদুরে বোন 
শৃর্পনখার মতে। চেহারার অনেক মেয়েরই প্রশ্ 
“আমার সাথে যার বিয়ে হবে তাকে দেখতে 
সুন্দর আর স্ম/্ হবে তো? ক্যাবল ক্যাবলা 
বোকা বোক। ছেলেদের একদম ভাল লাগে 
না। আমার স্বামীর পয়সা হবে তো 

চালনীর মতো ঝশঝরা কর] বুক আর 
থণযাতলানো পেটের রুগীই বোশ | ডান্তার- 
ফেরত হয়ে জেযাতষার কাছে আসে রে 
রোগ নিরাময়ের জন্য । 

এগ্াড়।ও আরও একটা রোগের প্রাদুর্ভাব 
দেখা দিয়েছে। যেমন, 'অনেক চেষ্টা করেও 


'আছেই_ কম আর বেশি । 


দাদ। নিজ্রেকে' কনদ্রোল করতে পারাছ না। 
সপ্তায় তিনাদন বেশ্য। বাঁড় যাই। এমন 
কোন গ্রহরত্র দিন যাতে এর হা থেকে মস্ত 
পাই। 

আবার ৬৫ বংসর বয়গ্ক এক ভদ্রলোক 
আগাকে বলেছিলেন, 'এমন কোন গ্রহরত্ব, 
তাবজ কবচ কিংবা এমন কিছু একট। দিন _.. 
যাতে যে কোন বয়েসের যে কোন রমণী 
বশীভূত হবে অবার্থভাবে ॥ 

সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় দেখোছ 
সমাজের শতকরা আঁশ ভাগ নারী পুরুষ 
অবৈধ প্রেমে লিপ্ত । কেউ বন্ধুর বউ, কেউ 
শালী, কেউ ব। পাড়ায় বউাদ__সধবা, বিধবা 
কুমারী- এক কথায় এই আশভাগের মধ্যে 
কেউ না কেউ কারো ন। কারো সঙ্গে লেপটে 
এসব দেখে শুনে 
আজকাল বিয়ে করতেই ভয় হয়। এদের 
সমসয। বেশ মারাত্মক নয় তবে উদ্বেগজনক-_ 
লোকভয়, “দেখুন, এরকম একটা ব/পারে 
ফেঁসে আছ। মনের দিক থেকে কিছুতে 
ছাড়তে পারাছ না) এটা লোক জানাজ।নি 
বাপরে কোন অসুবধেয় পড়তে' হবে না 
তো? 

এদের অবৈধ সম্পর্কে আসা উদ্ধন্ত ফসলের 
ক'জন যে প্রকৃত পিতার পাঁরচয় দিতে 
পারবে_তা৷ হহাকালই বলতে পারে। [কোন 
জোতিষের বাপের ক্ষমতা নেই এদের কাউকেই 
রাশিওক্রের দ্বাদশ ঘরে,আনতে পারে ! 

এসেছিলেন বড় বাজারের সুপ্রা ও 


লবঙ্গের পাইকারী এক ঝ/বসায়ী। বয়স 
৫৬। সঙ্গে শালী, বয়স ২৫/২৬। সুন্দর 
সুঠাম দেহ । বিবাহিতা । ব্যবসায়ী ভদ্রলোক 
বলেছিলেন, 'এ' আমার ছোট শালী । আম 


একে ভালোবাস । আগে আমাদের প্রেমে 
নোংরামী ছিল। অর্থাং দেহগত যে একটা 
ব্যাপার_সেট। ছিল। এখন আর নেই। 
আম চাই এ আমাকে সার জীবন ভালো- 
বাসুক-_এ' আমাকে ভালোবাসবে তে।? এর 
জন্য আম সবাকছছুই করতে রাজ আছ..." 

কিন্তু মেয়েটি জামাইবাবুর আড়ালে বলে- 
ছিলেন, 'দেখুন, আমার স্বামী সদাশব। 
একটু উদাসীন । আমকে প্রচ ভালোবাসেন । 
'কিস্ু আমি তাকে কেন জান ন। ভালোবাসতে 
পারাছ না। আমার একটি মেয়ে আছে। 
আগ চাই আমার স্বামীকে ভালোবাসতে-__চাই 
সুখীহতে। আম কি সুখী হতে পারবে 
নাঃ আমি বন্ড অসহায়--আমার বাচার 
পথ বলে দিন।” 

অনেক ধনী ঘরের মেয়েরা আজকাল 
বাঙালী যুবকদের বিশেষ পছন্দ করে না। 
তারা পানঞ্জাব, মুসলমান িংব৷ মারোয়াড় 


ছেলেদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে । ০ 
যেমন একবার এসোছিলেন কালিরাসের 
কলমের শকুস্তল।। সাঁতাই শরৃম্তল।। 


যৌবন যেন উপছে বেরোচ্ছে। তবে চার ও 
নামে শকুস্তলার সঙ্গে মিল নেই-নেই দুষাস্তের 
সঙ্গে প্রেম। বয়স আ'দীজ ২৬/২৬। 
বাঙালী । এয়ার হোসটেস। সাধুসীদের 
মতো নিলপ্ত কণ্ঠে বলোছিলেন £ ১০ 

“দেখুন, প্রেমের প্রীতি উপহার দিয়েছি 
ছ-ছবার এবরশান করে । আর কতবার 1দতে 
হবে 2 ছেলেটি জাতিতে পানজাঁব। আমাকে 
'িষ্ট্রে করবে ন। তে। ? 

সমাজে সংলোকের যেমন অভাব নেই 
তেমান অভাব নেই তাদের সমসার | এদের 
অনেকেই বণেন, 'আচ্ছ৷ সততার কি ফোন 
মূলাই নেই। আম একট পয়সাও ঘুষ থাই 
না, আর কাউকেই পাম অয়েলও মাথাই না। 
অনায়ের প্রাতবাদ করোছ বলে আঁফস স্টাফরা 
ইউনিয়ানের সঙ্গে ফড়যন্ত্র করে আমাকে 
ভাগাড়ে ট্রীনসফার করেছে । আম আবার 
কবে কলকাতায় আসতে পারবে দয়৷ করে 
একটু বলুন ॥ 

তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারা প্রাতষ্ঠানে 
অন্যায়ভাবে প্রমোশন আটকে রাখা এবং 
উলটোপালটা জায়গায় ট্রানসফার়ের হাত 
থেকেও মস্ত পাওয়ায় আশায় ছুটে আসে 
জ্যোতিষীর কাছে। 

তত্ুগন্্ ফু'কফাক আর ডাকতার কোবরেজ 
হজম করে অনেক নারী পুরুষ ছোটে 
জ্যোতিষীর কাছে, “বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় 
দশ বছর। এখনো কোন বাচ্চা হলো না। 
ডান্তার 'রপোর্টে কোন তাসুবিধ। নেই। 
কুষ্টিট৷ একটু দেখুন তো, কোন সন্তানের যোগ 
আছে কি ন। 2 
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অতৃপ্র যৌন জীবন যাপন কয়ছেন এমন 
অনেক নার পুরুষের মধ্যে একবায় এক ৩২ 
বৎসর বয়গ্কা ভদ্রমীহলা শুরু করেছিলেন 
এইভাবে, 'সাংসারিক কোন কষ্টই আমার 
নেই.। কষ্ট আমার দেহকে নিয়ে । আমার 
বয়ে হয়েছে আজ প্রায় পাচ বছর । কিন্তু 
বিশ্বাস করুন, আব পর্বস্ত আমি স্থামী সহবাসে 
আনন্দ পাইনি-__পাইনি পারতীপ্ত। মাঝে 
মাঝে মনে হয় অন্য কারে! সঙ্গে চলে যাই। 
কিন্তু সমাজে অনেক বাধা-তাই পায় না। 
আপান এমন কোন গ্রহরক্ষ দিন যাতে আমার 
যৌনজীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে ।” 
আবার ৬৮ বংসর বয়সের দাত পড়া 
বে-আরেলে বুড়োর মুখেও শুনেছি, “দেখুন, 
টক৷ গয়সা আমার যা আছে__এখন পাঁচ ছ' 
পুরুষ বসে খেতে পারবে । কিন্তু আমার সব 
সময়ই আত্মহত্য। করতে ইচ্ছে করে। আম 
চাই আমৃত্যু নারী তোগ করবো। কিন্তু 
আমার সেক্স জাগে না। আপাঁন 
এমন কোন গ্রহরত্ব দিন যাতে যুবকদের মতো৷ 
ক্ষমতা ফিরে পাই। ইনজেকশান নিয়েও 
কোন সুফল পাইান। দাম যতই হোক ন-_ 
টাকার জনঃ চিন্তা নেই ।” 
কিছু ধনী ক্লামনালদের ধারণ। জ্যোতিষীরা 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপদও কিছু ভ্ঞানে। তার 
আসে তান্তক প্রারিয়ায় আইনের হাত থেকে 
মস্ত পেতে । এর জন৷ টাকার পরোয়৷ নেই । 
আভিন্্রতা থেকে বলছ, কলকাত। হাইকোর্টের 
বড় বড় মামলার আধকাংশ আসামীরা তাস্ত্ুক 
জে॥তির্বিদের পায়ের ধুলো রাখে না । 
সবচেয়ে মজ। হলো৷ একটা মোর্চ। নিয়ে ॥ 
সাহাত্যক, কাব, পুলিশ, গৃহস্থঘরের বউ, 
সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, 
ডাস্তার, ইনাজনিয়ার থেকে শুরু করে 
শ্রাথমক মাধ/মক এবং কলেজের ছাত্র শিক্ষক 
পর্যস্ত-_সবশ্রেণীরই কিছু কিছু আছে এই 
সোর্ঠোতে। ১৪ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে 
বয়স। সামান্য অর্থের বিনিময়ে জেযাতষীর 
কাছে একাট গ্রশ্ব, “কয়েক সপ্ত ধরে খুব মার 
খাচ্ছি । কলাবাগান আর ভূতনাথ এক 
নমবর চোর_কঝোমবে অতটা না। আপান 
আজকের দিনউ। একটু ক্যালকুলেশান করে 
দেখুন, কোন তর্থপ্রাপ্তর যেগ অঃছে [কনা 2 
যদি থাকে তবে সান্রায় আজ মোটা টাক৷ 
ঠা লাগ্রাব | 
জেযাতষের কাছে এ যূগের সবচেয়ে বড় 
€& উপসর্গ হলে। কু আঁশাঞ্ষত বেকার এবং 
স্কুল ফাইনাল ফেল যুবকদের নিরে। এদের 
8 আঁধকাংশেরই এক জিজ্ঞাস- গাঁড় বাড় 
সুন্দরী গ্রী এবং বিদেশ ভ্রমণ হবে ছিন) 2 
তাহাড়া হন্দি সিনেগার নায়ক হওয়ার ইচ্ছাও 
পক প্রকাশ করে অনেকে । 


কিছু কিছু রাজনীতিবিদ মস্তী এবং এম 
এল এ-এদের অনেকেই মুখে বা মনেপ্রাণে 
ঈশ্বর বিশ্বাসী না৷ হলেও জ্যোঠতবের ভক্তদাস । 
আধিকাংশেরই কৌচার খু'টে একটা করে 
জেগাতষী বাধা । কখন কেমন পাঁজশন 
থাকবে এবং কোন তারিখটায় কাজ সাকসেস- 
ফুল হবে তা পরামর্শ না৷ করে ওরা জল ছোয় 
ন।। ইলেকশানের আগে বেশ মজা দেখ। 
যায়। এমনও অনেক মন্ত্রী এবং এম এল এর 
স্রীর-কথা শুনেছি_যার। তার স্বামীর পাঁজশান 
অটুট রাখতে শস্তিমান তাস্তক জেগ[তািদের 
পায়ে নিয়মিত ফুল বেলপাতা দেন। 

জ্যোভিবিদ হিসাবে আমার সবচেয়ে বড় 
দুর্ভাগ) হলো যখন গর্ভবতী কুণারী মায়েদের 
দিন গণনা করে বলে দিতে হয় যেঁদন 
গর্ভপাত করলে কোন ক্ষতি অথবা বিভ্রান্তি- 
কর অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে না। 

ধায় জীবনে উন্নত হবে কিনা-_এমন 
প্রশ্ন বিগত গনেরে। বছরে মাত্র তিনজনের মুখ 
থেকে শুনেছি । 

এছাড়াও পৃথবাঁর এমন কোন প্রশ্ন নেই- 
যা ঞ্জোতিষীর কাছে এসে না করে_ ক্লাস 
সেভেন প্বস্ত গড়াশে।না করে নোবেল প্রাইজ 
পাৰে' কিনা-এমন প্রশ্তও নিয়ে এসেছে 
আজকের রবীন্দ্রনাথ । আয় কাঁদন পর 
হয়তো দুটে। কাপড় দন করা ভদ্রমাহলার 
মুখ থেকে শুনতে হবে-_ দেখুন তে। ম। টেরেসা। 
হতে পারবো না £. 

তবে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি 
একটি মানুষও পাইনি-যে সুখী ও সমস্যাহীন । 


অভদ্র জীবন ভজ্ঞাসার গদ্ধমাদন নিয়ে এসেছে 
আমার কাছে__সুখের আশে । 

সুখের সন্ধানে এসোছল একটি ছেলে । 
নসঙ্কার জানয়ে বসলো সামনের চেয়ারে । 
চোখ দুটে। দেখে মনে হলো অনেক কথ। 
বলতে চায় একবারে । আম জজ্ঞাসু দৃষ্টিতে 
তাকাতেই বললো £ 

“দেখুন, আমার বয়স ২৯। বয়ে 
করোছ। একট। মেয়ে তাছে। ঝাড় 
মেদিনীপুর | দুটো বাবসা কার। কোন 
অভাব নেই । তবে আমার দ্বীর সঙ্গে মোটেই 
মনের মিল নেই। বিয়ের পর থেকেই 
অশান্তিতে ভূগাছ। যাই হোক, কলকাতায় 
আমি মঃলপ্র কেনাকাটা করতে আনি 
একবার আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে যায় 
প্রেমচাদ বড়াল স্ট্রীটে। তারগর থেকে 
কলকাতায় এলেই «খানে যেতাম । এইভাবে 
দেড় বছর কেটে গেল। এক নাগাড়ে ওখানে 
যেতে থাকায় ওর ওপর কেমন যেন একটা 
টান এসে গেল। মনের অজান্তেই 
ওকেণভালবেসে ফেললাম । আগার সমস্ত 
অভাব ও াটিয়েছে_য। আমার স্ত্রীর কাছ 
থেকেও পাইীন। এখন আগি ওকে "বয়ে 
করতে চাই । আপনি দয়। করে একটু দেখুন, 
ওকে বিয়ে করলে সুখী হতে পারবো তে। ?? 

বথাগুলে। বলেই চুপ করে গেল । গাশেই 
বস সুন্দরী একি মেয়ে । উজ্জল শামবর্ণ)। 
চোখ দুটেন পটলের ফাল । সারা দেহ থেকে 
ত/তরের গদ্ধ বেরোচ্ছে । অগুনীত পুরুষের 
অতাডারেও দেহের কোথাও এতটুকু টোল 
খায়ান। 

এবার গেয়োটি হাতদুটো এঁগয়ে দিয়ে 
বললো, “দেখুন, আমাদের বচছে বাবুর এলেই 
বলে, 'তোমাকে আমি ভালবাঁস। বয়ে 
করতৈ চাই 1" নেশার ঘোরে এরকম* বলাটা 
বাবুদের একট। বিলাসিতা । তবে ও একটু 
অন্য ধরনের । কুলপ্লী হওয়ার তো৷ যোগ্যতা 
আমার নেই । ওর সমাজ বা আত্মীয়রা এটা 
মেনে নেবে না। তাছাড়া আমার পেটে 
এখন তিনাসের একটা বাচ্ছা আছে । এটা 
ওয় নয় । ও বলেছে সামনের সপ্তায় নারাসং- 
হোমে নিগে যাবে । আগান যাঁদ বলেন ওফে 
বিয়ে করলে গর কোন অসুবধে হবে না এবং 
পরে অশান্ততে নুগবো না সুখী হবো, 
তবেই ওর সঙ্গে যাবো । নইলে যা করাছ 
তাই-ই করকে।। আপনি দয়া করে শুধু বলুন, 
আমি সুখী হতে পারবে তে। 2 

এই সুখের সন্ধানই তো মানুষের জীবনে 
শেষতম প্ধম শ্রত্যাশা। তাই বুকে নিয়ে 
ছুটে চলেছে দূধার গাঁততে ৷ কিন্তু জে)াতিষ 
ক প্রকৃতই পারে স্ইে নাবড় সুখের সন্ধান 
দিতে £ ্ ছবি একেছেন : জি সান্তা 


এবার যার! অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ভু বিকে মুখোপাধ্যায় 


অর্থনীঠিততে নোবেল পুরগ্ক।র দেওয়৷ হচ্ছে 
১৯৬৯ সাঙ্গ থেকে । ১৯৭১৯ সালে এ 
পুরস্কারটি পেলেন দু'জন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ 
প্রফেসর থিয়ডোর সুলজ ও সর আর্থার 
লুইস। 

প্রখ্যাত আমোরকান অর্থনীতাবদ সুজ 
শৃহউগ্যান কাাপটাল' ধারণাটির প্রধান গ্রবস্তা। 
আর সার লুইস 'ডেভলাপমেনট প্রগানং-এর 
বাস্তবানুগ প্রয়োগের জন্য বিশেষভাবে 
পারাচিত। আনন্দের কথা £ ওরা দু'জনেই 
উন্নতিশীল দেশগুলি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাভাবন। 
ফরেছেন। তারা দু'জনেই জোর দিয়েছেন 
সেই বিষয়টর ওপর বা এইসব দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান ভূমিক। গ্রহণ করে 
রয়েছে । বিষয়টি হল কৃষি। 

প্রফেসয় সুলজের [বিখ্যাত গ্রন্থগুল হলো-_ 
171817500111019 71901001791 /১971- 
০1018, 600107710 07০৬/01. 81৫ 
89710911919, £00100110 017981158- 
1701. 08011041019 গ্রভীত । 1০০০ 
01099 ৬4০৪, বইটি তারই সম্পাদিত । 
বইয়ের তাঁলকা থেকেই বোঝ৷ যাচ্ছে কীষর 
ওপর তিনি কত গুরুত্ব দয়েছেন। তবে 
তিনি 'উদবৃত্ত শ্রম' (541005 1-80911)- 
এর আস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। নিষ্ট পাঁরমাণ 
জমিতে কর্মরত শ্রাকদের মধো। থেকে কু 
পারমাণ শ্রম তুলে নিলেও উৎপাদন নিশ্ুগামী 
হয় না, লুইস এ ধারণাতে বিশ্বাসী । 
উন্নতিশীল দেশগুলির কাঁষ বাবন্থা সম্পরকে 
বিস্তারত আগোচনা করতে গিয়ে সুলজ 
দেখেছেন যে কৃষক সম্প্রদায় ( শুধুগাত্ ঝ/গগত 
ভাবে নয়) হচ্ছে 16100881108 0001 
তান বলেছেন কৃষকের অধীনে উৎপাদনের 
জন। যে উপাদানগুলি থাকে সেগু্সিহ আদল- 
বদল করে কষ উৎপাদনের মাচা) । এ ধরনের 
চিরাচরিত কাষিতে বিশেষ পাঁরবর্তন কর যায় 
না। শঁবশেষ প্রয়োজন হচ্ছে আধুীনক 
প্রযুর্তাবদা।কে প্রয়োগ করা। ত। না হলে 
সুসম সম্পদ বণ্টন ঘটতে পারে না। 
বাজারের গঠন তিনি ধরেছেন “নিখু'্ত' | 
তারই ভাষায় £ এসব দেশে লভ্য সম্পদকে 
যেভাবে ব্যবহার করা হয় এবং তাতে যে ফল 
পাওয়া যায়, সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে বড় 
ধরনের অর্থনোতিক বিবর্তনের কথ। চিন্তা করা 
যায় না। এর জন্/ গুয়োজন '5001 এবং 
1080191+কে তিনটি কাজে ছড়ানো £ 
(৯) 89104101918 9০০5-এর পারমাণ 
বাড়ানো, (২) 7190000/9 99617 ?হসেবে 


জনগণের উৎকর্ষ বাড়ানো এবং (৩) ৮1০- 
৫8011/5 9115-এর স্তরকে উন্নভতর কর।। 

সুলজ 895০997০8 91100210101) সম্বন্ধে 
কীষর কথা যেমন বড় করে তুলে ধরেছেন 
তেমনই শিক্ষাকেও খুব প্রাধান। দিয়েছেন 
08011 ৪০০০5-এর বানিয়োগ করলে 
যতটা ফল পাওয়া যাবে তদপেক্ষা সেই 
বিনিয়োগ অনেক বোঁশ ফল আনবে যাদ ত। 
সামাজিক শিক্ষার বিকাশে 'নযুন্ত কর৷ হয়। 
6৫00৪001। 6 £০0170110 97০/11 
যেটা হেনার সম্পাদিত '50018| 701589 
170106170179 407611081) 6৫01081107 
বইতে বেরিয়োছিল তা এ বঝাপারে উল্লেখ 
যোগ্য। সুলজ এ ব্যাপায়ে সরকারকে 
বিশেষভাবে অগ্রণী হবার কথা বলেছেন। 
অথনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভুমকাকে 
ব্যাখা করেছেন বিস্তাঁরত ভাবে, "119 8018 
০7 00556177781) 1 21011091179 
6০০70770' 010/0+ রনায়। একটি 
417521৬1৪৬৮" নেবার কথা তিনি 
বিশেষভাবে জোর দিয়ে গেছেন। বৈদেোশক 
বাণিজোর ক্ষেত্রেও [বিষয়টিকে প্রধান] দেওয়) 
হয়েছে । দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশ 
থেকে বাভন্ন ব্যাপারে সহায়তার প্রয়োজন 
রয়েছে । সব জানস সব সময়ে যে দেশের 
মধোই কম মূলে) পাওয়া যাবে এরকম ধারণ। 
করার তিনি িরোধী। [10181 €১৫১০05- 
এর. ওগর কম উন্নত দেশগুল বিশেষভাবে 
নভরশীল। 


লুইস ওয়েসট ইনাডজে জন্মগ্রহণ করেন। 
জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন 
বাঁউিশ এবং আমোরকান বিশ্বীবদযালয় সমূহে 
তথ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ । প্রিনসটন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি বহুদিন সংযুক্ত । 
তার রাঁচত কিছু বিখ্যাত গ্রন্থরাজির মধো 
7118 £117010185 ০7 £00101110 
19111109, 711601% ০6 60017017710 
970৬0, 3089 £১509019 ০1 £6০0170. 
1710 05610197761, 60০01101710 
05৬51007910 ৮ 81171171105 
58001 90190০1, 009 £৬০1৪0০017 
০0117019177810181 60017017110 01021, 
17045019112801011 ৪170 118 0০10 
09591 উল্লেখযোগ। 


সব চাইতে যে বিষয়াট তার আলোচনায় 
গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো সেই উপবৃত্ত শ্রমের 
ঝাপারাটি। এ সম্পকাঁয় আলোচন৷ অর্থনীতিতে 
যে একটি বিশেষ দিগন্তের উন্মোচন করেছে 


তা বল৷ যেতে পারে। বিষয়টি পরে 
জিয়ানস ও 'জি?স এইচ ফেই আয়ে 


এাগয়ে নিয়ে গেছেন । 

ছদ্রবেকারত্ব উন্নতিশীল দেশগুলির কাষ 
ব্যবস্থায় [বর/ঙ্মান বলে তান দেখিয়েছেন। 
এটা হচ্ছে এমন একট অবস্থা যেখানে একটি 
স্থির প্রকৃত মজুরীর বানময়ে কৃষি থেকে 
শ্রমের যোগান পাওয়া যায় বরাট ভাবে। 
তবে তানি শানখুনত বাজার [বিষয়ক ব্যাপারটি, 
"শ্রম বিভাগের সুষম ব্যবস্থা, প্রভৃতিতে সূলজের 
সঙ্গে একমত নন। 

লুইসের বিখ্যাত মডেলাট আলোচন। 
করলে উন্নাতশীল দেশগুলির উন্নয়ন সম্পকাগি 
বিষয়গুলির ওপর তালোকপাত কর যাবে। 
দু'টি সেকটর নিয়ে তান তার মডেল আন্ত 
করেছেন । 50051518708 ও 0819118- 
15 হচ্ছে এ দুটি সেকটর। প্রথমটিতে 
ছ্রবেকারত্বের প্রভাব আছে। তার কারণ 
পুণীজ এবং প্রাকীতক সম্পদের তুলনায় শ্রমের 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যোগান। অপরাদিকের 
সেকটরটি হচ্ছে উহ্ত পুশজবাদী শিল্পসমূহ 
নিয়ে গঠিত । ( খৈদু/তিক শান্ত, খান, [31817- 
1৪00. প্রভৃতি )। পু" এবং নব নব 
ধারণ সমূহ অর্থনীতর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান- 
ভাবে ছড়িয়ে নেই, বরং তারা সাল্মীবস্ট আছে 
কতকগুলি বিন্দুতে & সেকটরগুি পরস্পারের 
ওপর নিভরশীল। প্রথমটিতে মুয্ীর পারগাণ 
কম থাকে বলে শ্রম 1দ্র্তীয় সেকটরে চলে 
আসছে । 'দ্বতীয়াটতে মজুরীর পাঁরমাণ 
নর্ধবিত হয়, ভার ভাষায় “8% ৮41৪0 
10909018081 ৪৪17. 00151080721. 
50101.” উৎপাদন চলতে থাক, সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটে থাকে। ফ৷ মুনাফ। 
আত হয় তা পুনার্নিয়োজিত হয়। অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন এমতাকচ্ছায় ঘটে--চাঁহদা, দাম ও 
মুনাফায় উধধ্বমুখী প্রবণতার জন্য। তবে 
দার্ধকালে বিষয়াট সমাপ্তির পথে আসে । 
প্রথম সেকটর থেকে শ্রম বয়ে যাবার শেষ 
পায় পৌছয়। ফলত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলত। 
দু'টি সেকটরেই সমান হয়ে আসে । এভাবে 
যেট। সংঘাটত হল, লুইস দেখাচ্ছেন, তা 
হলো শিপ্পের উন্নতি এবং 17018858 
০৪191 001119001. প্রথম সেকটর তার 
সমস্যাসংকুল অবস্থা) কাটিয়ে উঠত পারছে 
যেহেতু ছনুবেকারত্ব, নিশ্নমজুরী প্রভাতি সমস॥- 
গুল দার্ঘবকালে অপসূত হয় । শ্রমের যথাযথ 
ব্যবহারে য। সংঘটিত হল তা হল সামাগ্রক প্লে 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ভে 


কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার 
ধেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদ। ! রানীপালের সাদা * সাদা কাপড় সে যাই 
হোক ন। কেন সুতী, সিগ্ছেটিক আর ব্রেণ্ডে-রানীপাল বাবহারে ঝকঝকে 
হয়ে উঠবেই। 

নিয়মিত রানীপাল লাগান...আর সদা ক!কে বলে দেখুন 
সে | ও দেখান 

প্ ৬২ সুতীর কাপড়ের জন। রনীপাল ও 

সিন্ছেটিক ও ব্রেড কাপড়ের জন্য রানীপাল ৪-এস 


৬/0115781 
197 ০০61075. 


510161 50-28178 ৪৩দ 


দৃশ্য এক £ ভোরে চিড়িয়াখানা -ঢুকেই 
মাঝ বয়সী ভদ্রলোক সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে 
পরম সুখে হাটতে লাগলেন । পাখির খাঁচা, 
বাঘের গুহা কোন দিকেই ভুক্ষেপ নেই। 
কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে সামান্য জিরিয়ে উন 
বাইরে চলে গেলেন। 

দৃশ; দুই £ দুপুরে একজোড়। সুবেশ তরুণ 
তরুণী গেটে 1টাকট কেটে ধাঁর পায়ে গিয়ে 
বসলেন গাছের ছায়ায়। 'নারাবালতে বিভোর 
হয়ে রইলেন দু'জনে । কিচিরামাচর শব্দও 
তাদের কথায় ছন্দপতল ঘটায় না 

দৃশ্য তিন£ বিকালে পড়ন্ত রোদের 
আলোয় ঝিলের ধারে বীধানো৷ বেনাঁচতে শুয়ে 
একজন । অঘোর নিদ্রা। হাসের রূপ কিংবা 
যাযাবর পাখিদের সৌন্দর্য তার চোখ খ্রল। 
রাখতে পারেনি ॥ 

তাহলে চিড়গ়াখানা কি নিছক প্রাতং- 
ভ্রমণ, নিভৃত আলাপ আর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের 
উপযুক্ত জায়গা হয়ে উঠেছে; এর আসল 
আকর্ষণ নেই ? 

শতাধিক বছর ধরে কলকাতার 'চাঁড়য়াখানা। 
লাখ লাখ মানুষকে টেনেছে। এসেছেন বৃদ্ধ, 
শিশু, যুব। এমন কি গিল্িরাও । সব ধর্সের 
সবশ্রেণীর মানুষই জড়ে। হয়েছেন এখানে । 
পুকুত পক্ষে পূব ভারতের এরকম সাস্মলিত 
শাারবারক আকরষণের স্থান আর দ্বিতীয়টি 
নেই। 

সার৷ দেশে চিড়িয়াখানায় সংখ্যা বর্তমানে 
৪৭। এর মধ্যে ইনাডয়ান ঝোরড অব 
ওয়াইলড লাইফ স্বীকৃত ২৬1 তবে খোদ 
মহানগরীর কেন্দ্ন্থলে ৪৭ একর" জুড়ে 
এরকমভাবে কোনাটিই গড়ে উঠেনি । প্রাণী 
সংগ্রহের দক থেকেও কলকাত। বর্তমানে সবার 
উপরে) এখানে পশু ও পাখির সংখ্যা 
২,১০০'র বোশ। শৃধু পাখিই আছে ২৪ 
প্রজাতির, সংখ্যায় প্রায় ১৭০০। জন্তু 
আছে ৩০০) সরীসপ ১০০। প্রাণী 
দগতের এরকম )বপূল এবং বৈচিত্যময় 


সমাহার ভারতে আর কোন চিড়িয়াখানায় 
নেই। 

এখানে প্রাণী ঝচায় থাকে । রয়েছে মুক্ত 
গারবেশেও । বিশেষ সময়ে বেড়াতে আসা 
হাজার হার্জার পাখির দলতে। আছেই । বন্তুত 
এত রকমের প্রাণীকে পশাপাশি সাজিয়ে 
রাখা বিস্ময়কর । আর এই কাণ্ড উপভোগ 
করতেই ছুটে আসেন মানুষজন-_বার বার । 

চিড়িয়াখানার পরিবেশও সকলকে কাছে 
টানে। অসংখা গাছপালায় বিরাট এলাকা 
মোড়া । বাগানেই আছে চাঁল্পশ ধরনের 
দুষ্প্রাপা গাছ। -'পক্ষীনিবাস' “মুরাশিদাঝাদ 
হাউস আর “দূর্ণময়ী হাউসে খাঁচার মধ্যে 
গাছ। তার ডালে 'ডালে ঘুরে বেড়ায় পাঁখর 
দল । আছে চোখ জুড়ানো ঝিলও। চরে 
বেড়ায় হাস, পাথি। কৃত্িম পাহাড়, গুহাও 
অনেক। 

সার। রছরই চিড়িয়াখানা উন্মুস্ত। অবশ্য 
দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ে শীতকালে । শীত 
মরশুমে মস্ত আকর্ষণ যাযাবর পাখির দল । 
গত ৮০ বছর ধরে একই ধারা চলে আসছে । 
অকটে।বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ সুদূর 
সাইবৌরয়া, মানস এবং 1হমালয় অগ্চল থেকে 
ছোট সড়াল, বড় সড়াল, চকাচকি, নীল ডানা 
হাস প্রভৃতি ছয় প্রজাতির পাখি এসে যায়। 
সাকুলো আট-দশ হাঞ্জার। পথ চিনে তারা৷ 
ঠিক আশ্রয় নেয় সরোবরে, গাছের ভালে । 


ওর৷ বিদায় নেয় এগ্রলে । 
কিন্তু এই দুলভ আকর্ষণ হারানোর 


আশংক। দেখ৷ দিয়েছে । গত কয়েক বছর 
ধরে ঘুড়ি এবং বড়াশির সাহাযে। আতাথ 
গ্যাখদের মাঝ পথে অনেকে ধরছে ॥ দ্বিতায় 
হৃগাল সেতু নাত হলে তাদের পথ বুদ্ধ 
হবে? এমনিতেই চিড়িয়াখানার অন্য সবাঁদক 
বহৃতল বাড় ?থর ফেলেছে । কাছে পিঠে 
ঝাঁড় ঘরের সংখ্যা বাঁদ্ধর ফলে শব্দও বাড়ছে । 
পাঁখরা শাভ্িতে থাকতে পারবে না। 
কলকারখান। এবং যানবাহন আবহাওয়। দূষিত 
করছে? এর দাপট বাড়লে ষাযাবর প্যারা 
আর হরত আসবে না। চিড়িয়াখানার 
বর্তমান আধকর্তা ভা অমরেন্দ্র নাথ গুহেরগ 
তাই ধারণা । তার মতে, এসব পাঁখ নানা 
কারণে জারগা বদল করে? এর মধ্যে 
পারবেশ পরিবর্তন, খাদের অভাব অন।তম। 
খুব ঠা বা গরম এর সহ! করতে পারে না। 
অপছন্দ কোলাহলও । 

সংগ্রহের পারমাণ এবং বোঁচত্রেঃর জন্যই 
দেশ বিদেশের দর্শক & চিড়িয়াখানায় ভিড় 
করেন | এখানে সংগ্রহ মাধ্যম প্রধানত তিনাট £ 
উপহার, বিনিগয় ও ক্লয়। দু'দশক আগেও 
মাজা-মহারাজ এবং শিকারাঁদের কাহু থেকে 
ধছরে অন্তত সন্তর-আশীি নতুন প্রাণী পাওয়া 
ফেত। ষাটের দশকেও রাশিার প্রধানমন্ত্রী 
একজোড়। বাথ উপহার "দিয়েছিলেন । বর্তমানে 
তা একরকম বন্ধ হতে চলেছে। [বিনিময় 
ভিত্তিতে এখান থেকে বিদেশে গিয়েছে হাতি 
পাঁখ, বাদর । এসেছে সাদা ভালুক, লামা, 
বর্মী বাঘ, ম্যানাড্রল, সীল মাছ ও পাখি। 
গত দু'বছরে একটিও বিনিময় হয়ান। ষং- 
সামনা কেন হয়েছে । যেমন, জাপান থেকে 
পাখি॥ 

কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিনিষেধ পশু পাখি নু 
আমদানিতে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। নু 
চিঁড়য়াখানার আঁধিকর্তাও স্বীকার করলেন £ ্ 
পশু পাখির সংখ বৃদ্ধির দিকে নজর না দিলে রি 


অদূর ভাবষ/তে এখানকার আকর্ষণ ক্ষুণ্ন 
হবে। 

ডাঃগুহের বন্তবা, ভারতে বন্য প্রাণীর 
সংখ ক্রমশ কমছে। প্রতি গণ্যান্ন বছরে 
একটি করে প্রাণী-প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে) 
এর কারণ অরণ্য এলাকার সংকোচন । বন্য 
প্রাণীর প্রয়োজনের বদলে ঝাণাজ/ক 'ভান্ততে 
বনাণুল গড়। হচ্ছে। বনাণুলের কাছে পিঠে 
বসাঁত ৭।ব। বাড়ানোয় বন। প্রাণী ও গৃহপালিত 
পশু এখন কাছাকাছ। .ফলে গৃহপালিত 
পশু রোগ সংক্রামত হচ্ছে। বনাগুলে 
প্রাকাতিক ভারসাম্য না থাকায় প্রাণীর জন্ম 
হায়ও কমে যাচ্ছে 


বৃহস্পতিবার ছিল 
জেনানা ডে 


বিশেষ প্রতিনিধি 


রাজকাঁয় শোভাযাতা। করে সপ্তাট সপ্তম 
এভোয়ারভ চিড়িয়াখানায় এজেন। '্রনস 
অব ওয়েলস 1হসবেই তখন [তান পারাচিত ! 
তাকে শ্বাগত জানাতে ব্রীজের মুখে অপেক্ষায় 
ছিলেন 'চাঁড়য়াখানার প্রোসিডেনট লরড উলিক 
ব্রাউন। প্রিনসের গাঁড় থামতেই বঙ্গ 
শরদেশের রাজা মহারাজরা সম্তমভরে অভার্থন। 
জানালেন। প্তিনস কলকাতা চিড়িয়াখানার 
উদ্বোধন করতে প্চমে খাদিরপুর গেট দিয়ে 
পায়ে হেটে ভেতরে ঢুকলেন। লুইস 
সওয়েনডলার তাবে দেখালেন £ হাঁরণ, পাখি 

॥ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে প্রিনস দাক্ষণ প্ৰ 
গেট দিয়ে চলে গেলেন,। এই এ্রঁতহাসক 


অনুষ্ঠানটির সময় বিকাল। ২৭ িসেমবর 
১৮৭৫ । 
তবে এ চীঁড়য়াখানার আনুষ্ঠানিক 


উদ্বোধন কর! হয় চারদিন বাদে, ১ জানুয়ারি। 
আর সাধারণ দর্শকদের জন্য চাঁড়য়াখানা 
উন্মুক্ত হাতি আরে চার মাস লেগে যায়। 

মহানগরী কলকাতার বুকে শতাধিক 
বছরের এই আকর্ষণ কেন্দ্রের জন্ম ভাবনা শুরু 
হয় ১৮৬৭ সালে। সেবছর জানুয়ার মাসে 
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপাঁত 
ডঃ জে ফেরার প্রকাশে প্রস্তাব তোলেন। 
[তিনি বলেন £ “আই হ্যাভ দা গ্র/টিফিকেশন 
অব রেকরাডিং ?দ হীনাসিয়েশন অব এ 
মৃভমেনট এ্যামং সেভারেল মেমবারস অব দ্য 
সোসাইটি এনভ আদারস, ফর এসটাবালশিং 
দি মোসট ইউঞ্ফুল এযানড ইনসষ্্কটিভ অব 
অল প্রেসেস অব পাবালক রিক্রিয়েশন, এ 
জুয়লজিক্যাল গারডেন ।” 

লুইস সাহেবের চাকার 'তার” বিভাগে । 


লনডনে মূল চিড়িয়াখানা "সিটি জু'। 
হিনটায় ল।নডে প্রাণী প্রজননের জন! রয়েছে 
পারপ্বক চিড়িয়াখানা । কলকাতায় 'ভিসপ্লে 
জু'তেই সব। ফাছে পিঠে কোন সহায়ক 
চিড়িয়াখানা নেই । অবশ্য রাজ্য সরকার 
এনিয়ে ভাবছেন। লবণ হুদে প্রজনন 
চিড়িয়াখানা, গড়ার পাঁরকপ্পন। [বিবেচনাধীন । 

অপ্রতুল সংগ্রহ বাবস্থার ক্ষেপে একমাত্র 
[িকপ্প প্রজনন। কলকাতার চিড়িয়াখানায় 
শ্রাণী প্রজননের যেটুকু অবকাশ আছে তার 
মাধামে কর্তৃপক্ষ বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। 
মণিপুরের নাচুনে হারণের সংখ্যা সারা বিশ্বে 
এখন মান্ত সন্তর-আশীট । এদের বংশ বৃদ্ধি 


তিনি সোসাইটির এক উৎসাহ সদস্য । একেই 
ভুলাজক্যাল গারডেন স্থপনের বিশদ 
গাঁরকল্পনা। রচনার ভার দেওয়। হয় । ১৮৭৩ 
সালের ফেব্রুয়।র মাসে তান ?রপোরট দেন ॥ 
এশিয়াটিক সোসাইটি এবং এগ্র-হরটি 
কালচারাল সোসাইটির বিভিন্ন সাব কাঁমটিতে 
বিস্তারত আলোচনার প্র তার সুপারিশ সব- 
সম্মাতক্রমে অনুমোঁদত হয় । 

চিড়গ়াখানা নিশ্ণ প!রকষ্পনায় লুইস 
সাহেব চারটি মূল উদ্দেশ্যের উল্লেখ করেন £ 
১৯) সর্বশ্রণীর মানুষের জন্য আনন্দের ঝবন্থু। ॥ 
২) বৈজ্ঞানক ভিত্তিতে প্রাণী জগতকে 
পর্যবেক্ষণের সুযোগ । ৩) প্রাণীর বংশ 
বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান এবং ৪) প্রাণী আমদ্যীন 
রফতান ও বিনিময়ের মাধমে প্রাণীতত্ব 
বিজ্ঞানের প্রসার । 

আলপুরে বেলভোঁডয়ার বাবার পথে 
টালির নালার পাশে বিরাট অগ্লই 'চাঁড়য়া- 
খানার জন্য উপযু্ত: বিবেচিত হয়। বঙ্গ 
প্রদেশের সরকার ৩৩ একর জাম মজুর 
করেন। বঙ্গের লেঃ গর্ভনর টেমপল সাহেব 
নিজেও উৎসাহী ছিলেন। তার নির্দেশে 
১৮৭৫ সালের ২৪ সেপটেমবর সরকারী 
খাতায় চাঁড়য়াখানা স্থাপন নাহতুস্ত হয়। 

সে সময় মোট খরচ ধর৷ হয় তিন লাখ 
টাকা । সয়কার পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর 
করেন। প্রথম কাজ শুরু হয় বেলভোঁডিয়ার 
রোডের পশ্চিম দিকে । অস্থায়ী খচ। তোঁয় 
হলে সোয়েনডলার সাহেব তার নিজস্ব 
সংগ্রহের কিছু দুষ্প্রাপ্য প্রাণী দেন। 
ডিসেমবর মাসের মধ্যে নানাজনের উপহারে 
সংখটা বাড়ে । * এদেশের রাজা-মহারাজাদের 
মধ্যে যারা এ ঝাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন 
তাদের মধে! উল্লেখযোগ £ রাজা রাজেন্দ্র 
মল্লিক, বর্ধমানের মহারাজ,। রাজ। যতীন্দ্ 
মোহন ঠাকুর, ময়মনাঁসংহের রাজ সূর্ধকান্ত 
আচার চৌধুরী, ঢাকার নবাব আবদুল গান, 
কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণযয়ী, কুচবিহারের 


মহারাজ পুমুখ । এমনাক গ্রনস অব ওয়েলস 
চাঁড়য়াখান। ঘুরে যাবার পর আগ্রহের নিদর্শন 
হিসাবে দুটি বাচ্চ। হাতি ও একটি চিতাবাঘ 
পাঠান। নিজে চিড়িয়াখানার পান হন। 

পশুপাখিদের আস্তান। গড়ার নকস৷ ধরেন 
লুইস সাহেব । কাজের তদারকীর ভার নেন 
ওয়াটসন সাহেব । চিড়িয়াখান। রক্ষণাবেক্ষণে 
সহকারীর ভার পান এফ বঙালী, রামন্রক্ষ 
সান॥ল॥ রেসিডেনস ভিরেকটার হন জে 
সি পারকার। প্রাণীদের দেখভালের জন্য 
হেড কীপারের দায়ত্ব দেওয়া হয় জহুকে। 
চাঁড়য়াখানার মাঁসক খরচ দাঁড়ায় ৩০১ 
টাকা |. 

১৮৭৫ সালেই চাঁড়য়াখানা পাঁরচালনার 
জন। কাণটি গড়। হয়। এর পাচজন সদসা 
শ্রথম থেকে সরকারই মনোনীত করতেন । 
৯৯৩৯-৪০ সালে এ সংখা বাড়তে বাড়তে 
দাড়া ৩৭। এসময় পুরানো সংাবধান 
বাতিল করে ১৯৪০ সালের ৪ ভুলা নয়৷ 
সরকারাঁ নির্দেশ বের হয়। সদস/ সংখা। 
কর৷ হয় ৩৪। পরে ১৯৫৭ সালে সংশোধন 
করে সঃকার কাঁমটির সদস। সংখ্য। বেঁধে দেন 
২২ জনে। 

বায়াবপুর লাটবাগানে বহু আগে থেকেই 
কিছু প্রাণী খণচায় রাখা |ছল। সেগুল 
চিড়িয়াখানার আন। হয় ॥। এর অন্যতম ছিল 
ঞীঁপফেনটাইন টরটয়েস। চিড়িয়াখানার 
প্রাচীনতগ বা!সন্দ। হিসাবে এ এখনও দশকদের 
আগ্রহের ধন । 


চিড়িয়াখানার উন্নয়নে ১৮৭৬ সালের 
মার$ মাসে মহানগরীর বাঁসন্দার। দুলাখ টাক। 
চাদ। দেবার প্রাতশ্রাত দেন। পুরসভাও 
সাহাযোর হাত বাড়ান । বহু কর হাড় ঘোষণা 
করেন। রাজ মহারাজারও এগয়ে আসেন । 
রাজা রাজেন্দ্র মাল্লিকই প্রথম ভারতীয় দাতা । 
পরে ধনী দাতাদের নামে চিড়িয়াখানার পশু 
পাঁখদের জন্য আস্তানা গড়ে তোলা হয়। 
যেমন £ মুরাঁশদাবাদ হাউস, প্বর্মময়ী হাউস, 


বর্ধমান হাউন, |ঝন্দ হাউস, আবদুল গান 


হাউস. মাল্রক হাউস, বাকল॥নভ হাউস, 
এজকা। হাউস, ডুমরাও হাউস । গাবাঁব হাউস 
*তার হয় কলকাতাবাসী এক ইহাদর অর্থে। 
১৯১৬ সালে চিড়িয়াখানার এলাক। 
সম্প্রসাঁরত হয় আরো দাক্ষণে। বঙ্গ 
প্রদেশের সরকার তদানীশুন্‌ ডুয়েল এভোনিউ 
এবং আবহাওয়। দফতরের কদ্কু“ এলাকা 
চাড়য়াখানাকে দিয়ে দেন। প্রশন্ত শারসরে 
আধুানক ০ডে বিভিন্ন গাণীর এনক্লোজার গড়ে 
ওঠে । পাখি ও অন!ন/ কয়েকটি প্রাণীর 
আবাস তোর হয় এরও আগে। প্রকৃতপক্ষে 
১৮৭৬ সালের ফেবরুয়ার থেকেই জংলী 
মুরগী ও গাঁখরা গ্রসব করতে শূরু করে। 
চিড়য়াখান। চালুর প্রথম পর্বে বৃহস্পাত- 
বার কোন বাইরের পুরুষ 'চাড়য়াখানায় ঢুকতে 
পেতেন না। এদন ছিল “জেনানা ডে*। 
মাথাপিছু আট আনা গুন কেবল মাঁহলারাই 
যেতেন । বুধধার নিদিষ্ট ছিল কর্মকর্তাদের 
জন্য। সাধারণ দর্শকদের জন্য প্রবেশ পথে 
গেট ছিল । দর্শনীর বহর দিন অনুযায়ী । 
যেমন সোমবার £ আধ আনা, মঙ্গলবার 2 
এক আনা, শুরুার দু আনা, শাঁন.ও রবিবার 
চার আন । ১৯০২ সালে ঠিক হয়, রবিবার 
বাদে সপ্তাহের অনান। দিনে মাথাঁপছু এক 
আনা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে৷ শুধু রাঁববার 
সুযোদয় থেকে বেলা দুটা অবাধ চার আন। 
এবং দুপুর থেকে দূর্ধান্ত পর্যন্ত একটাক৷ 


চিড়য়াখানার বার্ধত খরচ খরচার দিকে 
তাকিয়ে কর্তৃপক্ষ পরে বহুবার দর্শনীর হার 
পারবর্ভন করেন। স্বাধীনতার পর প্রবেশ 
মূলা হয় এইরকম £ মাথাপিছু এক আনা 
থেকে দুআনা (১/৬/১৯৪৮)। পাঁচশ, 
পয়সা থেকে পয়তিশ গয়সা (১৭/১৯৬০ )। 
পয়তিশ পয়সা থেকে গণ্খশ পয়সা 
(২২/৪/১৯৬৮)। 

প্রদার্শত প্রাণীর সংখা। নানাকারণে মাঝে 
মাঝে হ।স পাওয়া সত্বেও দর্শকের সংখ্যা কস্তু 


বন্ধহবার মুখে। এখানে বিশেষ প্রয়াসে 
কুড়িটি নাছুনে হারণ জন্মেছে । 

কলকাতার চি'ড়য়াখানায় সন্ত আকষণ 
সাদা বাঘ । পৃথক দর্শনী গুণে দেখতে হয় 
এনকলোজার আলাদা ৷ ১৯৬৩ সালের আগসটে 
মধ্প্রদেশের রেওয়। থেকে দুটি সাদা বাঘ 
আসে। পরে তাদের বোনকেও আনা হয়। 
তদানীন্তন রাঙ্জাপাল পদুজ৷ নাইডু এদের নাম 
দেন হিমান্রী, নীলার ও মালিনী । এখন 
মালিনী বেচে আছে ॥ রয়েছে তাদেরই বংশধর 
_চাদশী, অরুণ, বরুণ, তারা, হর ও হিমাদ্রী 
জুনিয়ার। সকলেই সাদা। এ বংশে 
ডোর। কাট। সস্তানও হয়েছে । যেমন রাবি. 


কমেনি। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬-১৯১৫ দশ 
বছরে দরশকদের ভিডকে তদানীন্তন মানোজং 
কাঁমটি 'রেকরড এ]াজ এ রিমারকেবল ফিট” 
বলে উল্লেখ করেন। তাদের অনুমান” ১৯০৫ 


সালে অস্থাী বঙ্গ বিভাগের পারিপ্রোক্ষতে 
মানুষের আগমন বাড়ে! পরে ৯৪৫৫৫ 


দশকেও ভিড় উপচে পড়ে । ১৯৪৬ সালের 
২৫ ডিসেমবর এক 'দিনেই দর্শক আসেন 
১৯,১০৭ জন ॥ বাংলা ভাগের পর দর্শকদের 
আনাগোন। বৃদ্ধ পায় । 

১৮৯২ সালে কালী'ঘাট থেকে চিড়িয়াখান। 
গর্যস্ত সরাসরি পথ খোলা হয় । এর গছনে 
উদ্দেশ্য ছিল, কালীঘাটে যে সব মানুষ মান্দরে 
প্জা এবং গ্রঙ্গাক্নান করতে জড়ো হন তারাও 
যেন চিড়িয়াথান। ভ্রমণ করে আসেন। প্রয়াস 
বৃথা যায়নি। রেকরডে আছে, ৯৯০৭ সালে 
অর্ধোদয় যোগের সঃয়,মান্র কয়েক দিনেই ৫০ 
হাজার পুণ্য 'চড়য়াখান৷ ঘুরতে ষান। 
শ্বাণী বিবেকানন্দও এখানে এসেছিলেন । 

প্রাণী জগত নিয়ে চিড়িয়াখানায় পরীক্ষা- 
নিরাঁক্ষার কাজ শুরু হয় ১৮৯২ সালে । ওই 
সমন্জ বাবু জয়গোবিন্দ ল লযাবরেটার স্থাপিত 
হয়। সাপে কামড়ানো মানুষকে ঝাচানোর জন; 
পথ বের করার উদ্যম চলে । এখানেই ডাঃ ভি 


ডি কানিংহায, তান প্রথ্থাত পরীক্ষা করোছিলেন। 
আলিপুর চিড়িয়াখানায় পশু প্রজননের 


ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ৯৮৮০ 
সালে । সুন্দরবন থেকে একজোড়া নরখাদক 
বাঘ খখচায় ভয়া হয় ১৮৭৮ সালে। 


বাঁঘিনী গ্রাত্যকালে তিনটি বাচ্চা প্রসব করে। 
১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'চাঁড়য়া- 


খানায় অঘটন ঘটে । সন্ধা'ন/গাদ দু'টি রয়েল 
বেঙ্গল টাইগার অসর্ভকতায় সুযোগে বর্ধমান 
হাউস থেকে বোরয়ে পড়ে । জানাস্ান হতে 
হতে চারাদিকে গাঢ় অন্ধকার । কতৃপক্ষ বাধ্য 
হয়ে পুলিশ ও জওয়ানদের সাহায্য চান। 
সারারাত চিঁড়য়াখান৷ করডন করে রাখা হয়? 
গরাদন ভোরের আলোয় তাদের দেখা যার, 
গণ্ডারের খাঁচায় । কোন উপায় না দেহখ 


শশী। 

সাদা বাঘ নিয়ে যাবতীয় গবেষণ। এই 
আলপুরেই । বিশ্বে প্রথম সাদা বাঘের 
বংশ ধারায় নতুন রস্তের আমদ।ন করা 
হয়েছে । ঝমিজ বাঘের সঙ্গে সাদ বাঘিনী 
চাদনীয় মিলন ঘটিয়ে জন্ম নিয়েছে 'শাস্ত' । 
এই শন্তি” আপাতদৃষ্টিতে অন] বাঘের গতে। 


দেখতে হলেও প্রকৃতিতে অনেক ফেশী 
শক্তিশালী । 
সাম্প্রাতকক!লে, চিড়িয়াখানায় সাড়া 


জাগিয়ে রেখেছে 'টাইগন' । চলাঁত বাঙলা নাম 
“বাংহা॥ ১৯৭২ সালের অকটোবরে সুন্দর- 
বনের বাঘ 'মূল্লা'র সঙ্গে আগ্রকান িংহী 


পুলশ কামশনার গুল করে বাঘ দুটিকে 
মেরে ফেলেন। কলকাতায় ঝান্রহত্যার ঘটন৷ 
এই প্রথম! 

জাতে ভারতীয় এক পুরুষ গণ্ডার হঠাং 
মারা যায় ১৯৩০ সালের মে মাসে । ময়না 
তদন্তে দেখ। যায়, পে্টে আরসেনিক। আর 
এক মৃত্য চিড়িয়াখানার ইতিহাসে কালে৷ হয়ে 
আছে । ১৯৩৯ সাল, ২৪ এগ্রল। এদেশীয় 
এক তরুণী আতারন্ত আগ্রহে কাওজ্ঞান 
হারয়ে জলহস্তীর এনক্লোজারের বেড়ার উপর 
চড়ে ঝু'কে পড়ে! টাল সামলাতে ন। পেরে 
হঠাং ভেতরে পড়ে যায়। পুরুষ জলহস্তী 
তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলে । 

বাইরের এক ব্যান্ত সাদা হাতি নিয়ে 
চিড়িয়াখানায় আসেন। ১৯২৮ সালের জুন 
মাসেয় ঘটন। । কতৃপক্ষ তাকে জায়গ। দেন। 
“ীবস্ত দেবতা জ্ঞান কল্পে নিত/দিন হাজায় 
হাজার দর্শক ভিড় করতেন। কিন্তু, মাস 
'তিনেকের মধ্যে হাত মার যায়। 

চিড়িয়াখানার দুই হাতি বেগম আর 
জয়মালাকে পাঠানো হয় বেলভোঁডয়ার শিশু 
উৎসবে । দিনটি ১৯৩৯ সালের ২৮ 
িসেমবর। ভাইসরয় শ্বয়ং উৎসবের 
উদ্যোন্তা ছিলেন। হাতি দুটি তৃরীবাদকদের 
বহন করে নিয়ে যায়। 

এতসব মহাকান্ডের কেন্্দ্থলে কলকাতার 
'চড়য়াখান। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় দারুণ 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ বড় বড় প্রাণী 
বিশেষ করে মাংসাশী জন্তু অন্য পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। মেরেও ফেলা হয় কিছু। 
চিড়িয়াখানায় সামারক ছাউীন পড়ে । বাঘের 
গর্জনের বদলে শোন৷ যায় বন্দুকের শব্দ। 
আগের রূপে িড়িয়াখান। পরে ফিরে আসে 
বটে, কিন্তু আরো কয়েক বছর সময় লেগে 
যায়। 5 


কৃতজ্ঞতা ঃ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে জাহাষ্য 
করেছেন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ । 


6 ৮১৯১) 


'মু্ার মিলনে জন্ম নেয় নতুন প্তী প্রাণী 
'টাইগন' | দুনিয়ার আর সে'থাও এরকম 
প্রাণী জীবিত নেই । তদানীভন মুখমন্র 
সিদ্ধাথশংকর রায় এর ন/মকরণ করেন 
'রদ্রাণী” ॥ ১৯৭৪ সালের মারচে মুলা আর 
মুন্রী আবার কন] প্রসব করে। এর নাম হয় 
'রঙ্গিনী' | কিছুদিন পরে মুন্ন। মারা যায় ॥ 

চিড়িয়াখানার প্রজ্জনন সংক্রান্ত ঘটনার সধো 
উল্লেখযোগা, চীন দেশীয় মযূর জাতীয় রূপালী 
পাখির সন্তা সংাদন। শামুক খোল 
গাখিও জন্মেছে । যৌন জড়তা ছিল এগল 
একটি গণ্ডারকে হরগোন .ইনজেকশন দিযে 
সম্তান উৎপাদনক্ষমও করা হয়েছে । বন্দী 
অবস্থায় গণ্ডারের বাচ্চ। হবার ঘটনা বিরল। 
এছাড়া গত বছরেই প্রথম সোনাজজ্যা প|1খর 
শাবক হয়েছে । চিড়িয়াখানার শতাধিক 
বছরের ইতিহাসে এর নাঁজর মেলে না। 

প্রকৃতপক্ষে গভীর অরণ্যে প্রকীতির 
খোলামেলা পারবেশেও যা সন্তব হচ্ছে না 
বন্দী জীবনে নতুন প্রাণের স্পন্দন বন্য প্রাণী 
প্রোমককে নিশ্চয় আনন্দ এনে দেবে। তার 
চেয়ে বড়ে। কথা, অনেক দুর্লনর প্রঃণী হারয়ে 
যেতে যেতে হয়তে। থেকে যাবে এই 
চিঁড়য়াখানাতেই ৷ 

প্রজনন ছাড়াও হঠাৎ জন্ম চিড়িয়াখানায়, 
প্রাণীর সংখা বৃদ্ধি করেছে । ১৯৬৯ সালের 
জুন মাসের ঘটন। । আসামের কাজিরাঙা বন 
থেকে ট্োকয়ে। চিঁড়য়াখানা যাবার পথে 
বিশ্রামের জন) একত্রী গণ্ডারকে আঁলপুরে 
রাখ হয় । চারাদনের মাথায় সে সন্তান প্রসব 
করে। দৃ'হপ্তা পরে মা বিদেশে পাড়ি দেয় । 


শিশু গণ্ডার এখানে রয়ে যায়। এই 'ল্লেহ' 
সকলেরই প্লেহের পাত্রী । 
নু আর এক কাণ্ড ঘটে ৭৮ সালে । অরণো 


হু বাড়াবাঁড় করার জনা সুন্দরবনের এক বাঘকে 
রি ঘুম পাড়ানী বন্দুকের সাহাষো ধরা হয়। বনে 
ক রেড়ে উঠ। এই ঝা 'সুন্দরলাল' নতুন জীবন 


মেনে [নিয়ে এখন দর্শকদের আগ্রহের খোরাক ॥ 


চিড়য়াখান।  হারয়েছেও অনেক। 
এখানকার এক আকর্ষণ ছিল হাতির পিঠে 
চড়া। এখন বন্ধ। এর 'চ্ছনে আছে এক 
বিয়োগাস্ত ইতিহাস । আগসট মাস, ১৯৬৩ 
সাল । এক সন্ধায় 'ফুলমালা' হঠাৎ পাগল 
হয়ে গিয়ে মাহৃত ফরমান মিএাকে পায়ে পিষে 
থেরে ফেলে । ওষুধ ছিটিয়েও তাকে শান্ত 
করতে ন৷ পেরে কর্তৃপক্ষের" 'নর্দেশে কলকাত। 
পুলিশের রূনি মূর গুলি করে তাকে সংহার 
করেন। তার মৃতদেহ সরানোর জনা পরের 
দৃ-দিন চিড়য়াখান। বন্ধ থাকে । একসময় 
দর্শকরা ভিড় করতেন ভারতীয় [ষংহ শয়তানের 
খশভার সামনে । ফুসমাল। ঘটনার ঠিক 
পণ্টশ মাস পর সেও্ড একভোরে তার কীপার 
মহম্মদ আমিরকে খতম করে দেয় । 

'চাঁড়য়াখানায় উত্তর মেরুর ভলুক দেখে 
ছেলেবুড়ে৷ সবাই বেশ আনন্দ পেতেন। 
১৯৬২ সালে অবাশষ্ট ভলুকটিও মারা ষায়। 
বছয় তেছিশ আগে কাবগুরু রবীন্দ্রনাথ 
সাহাজাদপুর থেকে কুমীর ছান। এনে উপহার 
দিয়েছিলেন। 'চিড়াথানা এলেই বহু দর্শক 
এর খেখজ করতেন। এটিও আর বেঁচে 


দর্শনী 
টোকা) 
১০,৮৫৮ 
৯,৫১৮ 
১৪,৩৬৯ 
৪৯,১৬% 
&৭,১১৫ 


সাল দর্শক 


১৮৭৫-১৮৮৫ 
১৮৮৫-৯৮৯৫ 
১৮৯৫-১৯০৫ 
১৯০৫-৯৯৯৩ 
১৯১৫-১৯২৫ 
১৯২৫-১৯৩৪  ৯:১৭,২১৮ ৬৭ ৬৯৫ 
৯৯৩৫-৯১৪৩  ৮,৯০,১৪৬ ৫৫৬৭৪. 
১৯৪৬-১৯৫৫:১৪,৭৫.২১৮ ৯,৬০:০৫৩ 
৯৯৫৬-১৯৬৬ ১৬.৭৪,৩১৩ ৩ ৬৪,৩৩৪ 
১৯৬৫-১৯৭৫ ৯৭ ১৫,২৯৫ ৭,৩৭,৩১৮ 


১৯,২৫,৭৪৯ 
৯১১৬,৭৪৭, 
১৯,৮৫,৫২০ 
৫৪৪,২৯২ 
৭৩৬,৯১০ 


এক নজরে একশো বছর 


সতনাপারী পাখি সর্কীসূগ। খাদোর খরচ 
জীব (টাকা) 
- ০ - ৯৯১৪ 
৪৬৭ ৩৭ ২২্ত ৯২.৩০৬ 
৪৫৬. ১,১৯৪. ২৪৬ ২০৪৫০ 
২৯৯. ৯৬৮৩ ১৯০ ৩৮,৬৪৬ 
৩৭ ১,৮৩৬ ১৪৯ ৪২,২২৫ 
8৪০০... ২.০৬৩, ৭ ৩৬,৮৩৯, 
২৯০ ৯,৪৬৯ €্ন ৭৯,৫৫৬ 
৩১৯ ৯,৭০০. &৯. ১৬২,৭৪৩ 
৩৩৯ ১,৮৮৪. ১১২ ৩,০৬ ৯২৩ 


নেই। 

সীল মাও আর নেই। কোগেনহেগেন 
থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছিল। এদের 
জন) গড়া হয়োছল সুদৃশা পুল । মাস কয়েক 
আগে এ দুটি মারা যায়। পেটে মেলে নুড়ি। 
দর্শকর। এর মৃত্যুর কারণ বলে কর্তৃপক্ষের 
অনুমান। সাঁতাই এক দুলভ সম্পদ 
চিড়য়াখান। হারিয়েছে । 

আফ্রিকার ভিরাফ ছিল শিশৃদের খুব 
পিয় প্রাণী । ভো়াকাট। লঙ্ব! প্রাণীর ছোটা- 
ছুটি ডক ঝুশীক আনন্দের খোরাক যোগাতে। । 
বছর দশ বারে৷ আগে শেষ ভিরাফটিও মারা 
যায়। পরে আর িয়াফ আসোন। 

প্যুথবীর অন্যতম প্রাচীন জীবিত প্রাণী 
দুটি কচ্ছপের বাসস্থান এই চিড়িয়াখানায় । 
এদের বয়স দুশো বছর পার। এরা যখন 


কোনরকমে দু'তিন প৷ হেটে ক্লাস্ত হয়ে দাঁঘক্ষণ 
বিশ্রাম নেয় তখন অবস্থা। দেখে শিশুরাও হেসে 


দুনিয়ার অদ্িতীয় 

সিংহ পিতা ও টাইগন মাতার সম্তান 
কোন প্রাণী 2 সারা দুনিয়ায় তো এরকম। 
জন্মের নজীর নেই। তাই ওই অভ্তপৃ 
সৃষ্টির পারকস্পন। যাদের সেই কলকাডা 
িড়িয়াখান। কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছেন 
শলটিগন' । 

জানুয়ারতে খলটিগন? দশ মাসে প। 
দিয়েছে। জন্মের সগয় তার ওজন ছিল 
সাড়ে তিন কোঁজ। দেড় ফুট উচ্চত্তা। মাথা| 
থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বায় চারফুট । গায়ের রং 
পাশুটে, ডোর। দাগও আছে । অবশ্য বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে রঙ পালটাবে। এমনাক ডোয়াও 
মিলিয়ে যাবে। চিড়িয়াখানার বিশেষজ্ঞদের 
অনুমান । 

'লিটিগনের কানদুটি বেশী বড়, লম্বাটে 
ধরনের। অনেকটা গাধার কানের মতো । 
মায়ের দুধ ছাড়ার পর সেদ্ধ পাঁঠার মাংস 
চার মাস বয়স পরস্ত খেয়েছে । এখন খায় 
সেদ্ধ গরুর মাংস । সংকর জাতীয় প্রাণী বলে 
শান্তও বোশ, তেজও তাই । 

লিিগনের বাবার পোশাকী নাম 'দেবরত? ॥ 
মাকে সবাই ভ।কে 'বুদ্ধণী' বর্তমান লটিগণ 
তার বাবামায়ের প্রথম সম্ভান নয়। রুদ্রাণী 
আগে দু'বার মৃত সম্তান প্রসব করেছিল । 
তৃতীয়বার অর্থাৎ ১১৭৯ সালের মারচে রুদ্রাণীর 
[তিনটি 'শাবক হয়। এর মধ্যে একটি মরা বাচ্চ।। 
অপরটি মাত আটচাল্শ ঘণ্টা বাচে। 
অবাশষ্টটিই এখনকার 'লটিগন। 

্টিগনের পূর্বপুরুষের জন্মলগ্রেও 
আভিশ/প ছিল । তার মা রুদ্রাণীর জনক- 
জননী সুন্দরবনের বাঘ "মুন্না, এবং আফ্রকার 
সহী “মুল” ।:- তিনবার মৃত বাচ্চা প্রসব 
করোছল লিটিগনের দিদিমা ! 
খলটিগনকে চিঁড়য়াখান৷ কতৃপক্ষ সাধারণ 
মানুষের অগ্রোচরে রেখেছেন।। একে সুস্থ 
সবল করে তুলে জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করবেন। 
তবে প্রতীদন সকালে, লিটিগন চিড়িয়াখানার 
একটি ওপেন এনরোজায়ে পদচারণা করে। 
সেখানে উীক মারাও নিষেধ । 


কুটিপাটি থায়। টডিয়াখানার জন্মলগ্নে 
মোট পাঁচটি কচ্ছপকে আন! হয়োছিল । তিনটি 
আর নেই। 

স্টঃনজে দম্পাত অসন্রোলয়ান॥ এশয়ার 
বহু চিড়য়াখানা ঘুরে আসে, 
অনেক প্রাণী দেখে তারা 6মতবু 
কথায়, “যাষাবর পাখি ছাড়াও এ 
ধরনের পাখি আছে। কিন্তু গশুরা৷ ওভাবে 
থখশচায় আটক ফেল 2 

এই চিঁড়য়াখানায় অধিকাংশ প্রাণীই 
বন্দী। স্বাধীনভাবে য্ততন্র বচরণের অবকশ 


নেই। ফলে তাদের মধ্য প্রাণবন্ত ভাবের বড়ো 
অভাব। বর্তমানে আলিপুরে খোল এনক্লো- 
জারের সংখা। মানু বাইশটি। বাঘ,সংহ,গণ্ডার, 
নীল গাই, চিতল, এানটলোপ, হরিণ. জলহস্তী, 
ময়ূর, [শম্পাজী, ক্যাঙাবু, জেব্রা, গজকচ্ছপ, 
কুমীর আয় কয়েক জাতের পাথর জন]। 
বাঘ সিংহের খোলা এনক্রোজার সকলের চোখে 
পড়বেই। উ্ জমিতে পাথর কেটে করা 
হয়েছে কৃতিম পাহাড় ॥ গুলায় গুহা । সেখানে 
একদিকে থাকে জোড়া বাঘ আর জোড়া 
সিংহ । সিংহ আর বাঘদের আলাদা ভাবে 
ছাড়া হয়। এনক্রাজ।রকে ঘিরে আছে 
পরখ আর উঠ প্াচীর। 

কর্তৃপক্ষও বুঝেছেন, একই প্রাণীকে একই 
জায়গায় দী্কল রাখলে জীব? শান্ত হাস 
পাবে। দর্শকরা দ্বিীয়বার আসবেন না। 
তাই খোলা এনাক্লাজারের সংখা। বাড়ানো 


হচ্ছে। বন বিড়াল, পুমা, জাগুয়ার, 
চিতাঝঘ আর ভালুকের ফারসট চানস। 

কলকাতার রাজভবনের দক্ষিণে পাচ 
কিলোমিটার দূরে আলিপুর চীঁড়য়াখানা। 
এরবুক চিরে বেরিয়ে গিয়েছে আলপুর 
রোড। র্লীস্তার পশ্চিমদিকে চল্লিশ একরে 
পশু পাখিদের আবাস । পূর্বাদকে সাত একর 
জমিতে পশু হাসপাতাল, মাছঘর, এসখ। 
খিড়িয়ানার প্রধান পথ আলিপুর রোড। 
খিদিরপুরের দিক একটি গেট আছে। 

আলপুরের চিড়িয়াখানার দর্শক সংখার 
গসংহভাগশশু ॥ ১৯৬৬ সালের অকটোবরে 
এদের জন) চিড়িয়াখানার মধ একটি পৃথক 
শিশু উদঠান খোল! হয় ॥ গে।যা এবং শিশু 
জন্তু, রং চঙে পাখতে ভরিয়ে দেওয়৷ হয়। 
এখানকার বাগান, পশু পাখিয় ঘর ছবির 
মতো। শিশুদের সঙ্গে আঁভভাবকেরাণড 
এখানে রসে হারানো, ছেলেবেজায় 1ফরে 
যান। 

আন্তর্জাঁতক শিশুবর্ব উপলক্ষে গত 
অকটোবরে শিশু উদঠানটিকে নতুন করে 
সাজানো হয়েছে বাচ্চ। হাতি, গওর, 
ভৌদর, সঙ্জারু, খরগোস সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে 
নানা জাতের পা ও মডেলের সাহাযে 
আরেো৷ আবর্ষণীয় করে তোল। হয়েছে । কিছু 
গাগুপালাকে জীবঞ্জস্তুর অবয়বে রূপাস্তারত 
করায় সেখানেও কৌত্হলী শিশুরা ভিড় 


মোট তিন 
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মোট চিড়িয়াখানার 
সংখা। তিন। দাক্ষিণ কলকাতার আলিপুর, 
উত্তর কলকাতার মাল্লক প্যালেস ও 
দারজিলিং। মাল্লক প্যালেসের চিড়িয়াখানায় 
মালিকানা ঝাস্তগত ॥. অপর. দুটি সরকার 
নিয়ান্তত। 
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পরিবর্তন ৩৮৪ 


খানা-পিনা 


_গচাঁড়রাখানার প্রাণীদের খাওয়াতে িত্য- 
দিন কম করেও আশী রকমের খাদ্যের প্রয়োজন 
[ইয়। কাক ভোর থেকে রান্না চাপে । মেনু 
[থাকে চা, টোসট, চাপাটি, খিচুড়ি, পায়েস, 
সেদ্ধ ডিম, মাছ, এসব । গাজর, পেয়াজ, 
রসুন, আপেল, কলা, আঙুর, বেদানা, 
নাসপাতিও লাগে। শুধু মাংসই আসে দিনে 
(৩০০ কেজি। পাখিদের খাবার সময় 


সকাল সাতটা । ছু পাখি দুপুরে আবার 


|খায়। নিশাচর পাথর! অন্ধকাঝের চল নামলে 
চারাদক নিস্তব্ধ হলে খু'টে খু'টে পেটে 
[খাবার পোরে । 


বাঘ, সিংহ লানচ সারে সকাল ন'টার 
/ভে। বাজার গর । সাদা বাঘ সন্ধ্যার মুখে গুহায় 
ঢুকে আহার সেরে নেয়। তবে বৃহস্পতিবার 
'সব মাংসাশী জন্তুদের উপোসী রাখা হয় ॥ 

সপ্তাহে একবারই সাপের খায়। শীতের 
চার মাস সুখে কিছু দেয় না। 
| গাঁখ ও. জন্তুদের গরমকালে নানারকম 
[ওযুধ. খাওয়ানো হয়। চিড়িয়াখানা 
হাসপাতালের ডাক্তারদের নির্দেশে শরীরের 
বলাস্ত অবসাদ দূর করতে লবণ জাতীয় পদার্থ 
খাবার ঝ জলের সঙ্গে মেশানো হয়ে থাকে । 
খাদে/র সঙ্গে নিয়মিত ভিটামিন ও 'ক্রামনাশক 
ওবুধ দেওয়া হয়। কোন প্রাণী গর্ভবতী 
হলেই চলে স্পেশাল কেয়ার 


করছে। উদ্যানে রয়েছে দৃতন্ত্ এক গ্রস্থাগার । 
জীবজত্, প্রকাতি সংক্রান্ত প্রাচীন তথ্য সম্বলিত 
শবাভন্ন বইয়ের স্তরে তোর এই গ্রস্থাগার(টিকে 
'আরো। সমৃদ্ধ করার পাঁরকল্পনা আছে। 
হ্বধীনত। দিবস, "চিড়িয়াখানার প্রাতষ্ঠ! দিবস, 
শিশু দিবস, বনাপ্রণী দিবস_-সব মিলিয়ে 
বছরে পাঁচাদন শিশু উদানে ঢুকে টাকট 
লাগে না। 


অনুকরণ ! 


বছর গনেরো৷ আগেও চিড়িয়াখানার এক 
শিল্পা্জী সিগারেট মুখে সুখ টান দিতো । 
মানুষের অনুকরণ করা ছিল তার স্বভাব । ফলে 
তার বিচরণ ক্ষেত্র যেন সার্কাস এরনার রূপ 
নের। একদ। কিছু দর্শক তাকে উতান্ত করতে 
চিল ছোড়ে ।  শিল্পা্জীটিও. ঢিল ছু'ড়তে 
এতে কয়েকজন দর্শক আহত 
হন। নিরুপায়. চিড়য়াখানা কর্তৃপক্ষ 
শিল্পাঞ্জাটিকে মুক্ত এনক্লোজার থেকে সরিয়ে 
খাচায় ভরে দেন। সে এখনও. বন্ধ লোহার 
দরজার ভেতর থেকে বাইরে আকিয়ে থাকে । 
দেখে, ঠিক যেমন ভাবে কোন দর্শক তার দিকে 
চায়। 


[শিখে যায় । 


শিশুদের এই "চিড়িয়াখানা কেমন লাগে ৯ 
খড়গপুরের সত বছরের রাঁৰ বাগ বাবার হাত 
ধরে ঘুরেছে গোটা চাঁড়য়াখান। | সাদ। ঝাধের 
বাচ্চা, সিংহ, ভোদর, ভ্গুক, তাকে আকৃষ্ট 
করেছে । তৃতীয় শ্রেণীর পড়ুয। ঝাঁব রুল টান। 
খাতায় আকা বাকা অক্ষরে কিকি দেখেছে 
তাও লিখে রেখেছে । শিশু হাতি রোশেনারা 
তাকেও শু'ড় কপালে তুলে সেলাম করেছে। 
হাতির 'পঠে চড়তে পারোন বলে ভার ঝড়ো 
আপশোষ । [শিশু উদ্যানে পশু পাঁখ ছাড়াও 
মাটির পুতুল. শেয়াল পাডতের পাঠশালা 


দেখে সেখান থেকে যেতে মন চাইছিল না। 
খড়গপুরে ফিরে গিয়ে সেও বন্ধুদের এখানে 
আসতে, বলবে ) 

'চিড়িয়খানায় সাম্প্রাতিক আকর্ষণের মধ্যে 
উল্লেখ্য নতুন মাঘর আর সরীসৃপ ভবন । 
বোমবের তারাপুরেওয়াল৷ এযাকোরিয়াম মতো। 
ব্যাপক সংগ্রহ না থাকলেও বাঁভন্ন জাতের 
রংবেরং এর মাছ এখানকার কাচ ঢাকা জলে 
খেলে বেড়ায় ৷ মানুষ-খেকো "পরানহা” মাছণড 
এখানে আছে । জুলাই মাসে পুর/তন নিবাস 
ছেড়ে চাডিয়াখানার ময়াল, কেউটের দল স্থান 


নিয়েছে নতুন সরীসুপ ভবনে ॥ ভার্ধগোলাকৃতি 
এই সাপ-ঘরের গঠন বৈশিষ্ট্য দেখেও চচাখ 
ভীঁড়িয়ে যায়। 

কলকাতার চিড়িয়াখানার কেন্দস্থলে 
'হুকু ঝিল" । এটিও যেন এক মান চিড়য়া- 
খান । স্থলচর, জলচব ও বৃক্ষারোহী সব রকম 
প্রাণীই এখানে রয়েছে । 1ঝলের জলে ডানা 
ঝাপটায় পাখি, ভাঙার ঘোরে খরগে!স, গাছে 
থাকে উলুক । 

নাই নাই করেও জালিপুর "চাড়য়াখানায় 


এর এক সমস|]-বনময় পাঁরবেশ তেমন 
নেই। অবশ ঞুঁড়শার নন্দন-কানন, 
হায়দ্রাবাদে নেহেরু গারডেন ও গোঁহাটির 
চাঁড়য়াখানা যেমন জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত তেমান 
কলকাতার লবণ হুদেও সেরকম সন্তাবন। 
রয়েছে । আলিপুর চিড়িয়াখানার বড়ে। 
ঘাট?ত এর পরিসর । পশু পাথর তুলনায় 
স্থানাভাব চরম । মুস্ত বিচরণ ক্ষেত্রের জামও 
নেই। তাই বর্তমানে আকর্ষণ টিকিয়ে রাখতে 
আলপুরে চিড়িয়াখান। শহরকেন্দ্র থেকে 
সরানোর কথাও উঠেছে । জা 
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প্রাথিত সাহিতালোক নেই 


আধিক ফিন। জানি না, তবে এখন ষে 
ঝংলা সাহতোর অবক্ষয়ের যুগ ডলছে, সেটা 
সাহিতাঙ্গেতে একটু চোখ ফেরাকেই ঝোঝা 
যায়। তাবশ। তার মূলয়ন করবে ভাষীরাল ॥ 
তায় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষক। কেটে যাওয়ার 
পরে বাংলা কহতে। যখন তার প্রতিলন 
পড়লে। তখন দেখলাম মানুষের সব মৃলাবোধ- 
গুলোকে রাতারাতি যুদ্ধ ওললট-পালট করে 
দিয়ে গেছে । সেই সণয়ট। থম উঠে এসেছিল 
সাহতোয় গাতন। |কছুফালের জন । তারপর 
সেই যনে-পাল্টে যাওয়া বিধ্বস্ত মৃ্খবোধ 
ভমশ জগ্ম দিল 91167 সাহিতোর। বাংল! 
সাহিতো। 91761780101 আত্মকেভ্রিক মানুষের 
মুখেশট। ছুড়ে দিল । আগর প্রতাক্ষ করলাম 
িভানে বান্তর সঙ্গে ঝাস্তি এবং সমাঞ্জরের 
অন্য, একট সার্বক বিচ্ছিতাবোধ কুমশ 
গ্রাস করছে। ফলে সাহিত্যে এল 
বৈচিতা, কিন্তু ভা হয়ে উঠলে। নৈঝন্তক। 
সহিতা আমাদের 0051046 িছু ভাববার 
অবক।খ দিল না) ক্রমে ইউরোপীয় মানসিকতা 
অবণ্থনে বাংলা সাহতো। 04৫53401800 
810730001-এর অনুষ্তীবেশ ঘটলে।। 
আমাদের. যুবকাল এই 6818800730৮ 
থেকে লাফিয়ে নামলো $6% স্াহতের 
পাতায় । আগুন ঝাবহায়ের অভোসের মতো। 
সন্তরের দশক ভরে উঠলো আব্মকেন্দিক 


সাহিতোর সম্পর্কহণনতায়।  ফামুর 'আউট- 
সাইডার' হন্প-প্রক্ষোতের ছাঃ) ফেঈলে) 
শারদীয়া মেঘের মতে তরল বাংঙা 
সহতো। 


সাম্প্রা(তক ঝাংলা সাহতা মানেই আমরা 
শারদীয়। সাহতাকে বুঝ । কি কেনঃ 
এর জনা দায়ী কারা)  গুটিকয় সংবাদপত 
ঘিরে আজ যে গোষ্ঠীর সুগঠিত, সংবাদ- 
ধহতের খাথ। মুণ্ডহীনতায় যার আজ 
রাঁবধাসরীয় ব। সামায়কীর পাতা ভরান, 
তারাই প্রজঙ্ষতূ সাহত্া-বাজায়ে প্রকৃত 
'সাহিতিক'। আমাদের আনাসকত। আজ 
অনেকটাই বাধাতাূলকভাবে কেন্দ্রীভূত এই 
শারদীয়। সাহিভোর পাতায় । আজকের 
সহতে। এই গতানুগতিক যুগধর্মের গোহ।ই 
দিয়ে জঅনরুচির নিশজ্জ তোবণবীত্ত। 
আঙ্কের তথাকাঁথত 'সাহতিক'রা। জানেন, 
গপ্পের কোথায়, কোন পরিচ্ছেদ, কিভাবে 
ও কততুকু যৌনতত। তামদানি করলে খুশী হবে 
পাঠক এ জানা আছে কোথায় কিন্ভাবে কতক্ষণ 
এক দৈর্বান্তক বিচ্ছিগীতাকোধে ভূগবে নায়ক 
ঝানায়কা গল্পের শেষ হবে 15৬০1৬9 
্রশ্ন-চিথ বুকে দেগে ॥ এ এক ফরমূল।-যার 
মাঁপউশন আপাতত জান। নেই আমাদের । 


শনাীয়। সাহতে। যাদের আধিপতা, তারা 
পেশার মূলত সাংঝদিক।  ফজে সাহতঃ 
আর সংবাদের প্রায়শই বাধে বিরোধ । ফোন 
কোন উপনস তই গবশেষ সংখাদগ/তার 
গাতবেদন', কোন কোন গল্প "প্তাক্ষদ্শীর 
[বিবরণ ।* এমনটাই হয়তো। অনিবার্ধ ছিল । 
কেননা যে সাংবাদিক, রাতদিন তার "সংবাদ" 
নিয়ে কারবার, পুজো! সংখ্যার তাগদ এবং 
অথসব্রান্ত চত্তাও তায় রয়েছে, সুতরাং সে- 
সহ যে নিছকই “অবকাশরজনী' হবে না, 
এমন উচ্চাশ। বৃথা ॥ পুজোর প্রায় এক মাস 
আগে শারদীয় সন্ভারগুলি হকাশিত হয়। 
ফলে বাঁওযল গাঠক নতুন পোটীকের মতো 


রগ স্‌ 


৯. এ 
বর্তমান বিতকের প্রথম থেকেই 
একদল পত্রপ্রেঃকের বক্তব্য হল, 
আজকের সাহতোয যাকে অবক্ষয় বলা 
হচ্ছে ভা আদলে [য়ালিজম। 
সাহিভোর দর্পণে সমাজের ছষ্ট ব্রণ 
অনেকেই সহ্য করতে পারেন না, গেল 
গেল রক ভোলেন। এদের মভে 
সাহিতোর প্রকরণের যত বক্তবাও 
পালটে যায় ॥ ভাকে গ্রহণ করার মত 
শক্তি ও উদারতা আমাদের নেই । 
সত্যিই কিনলেই? তাহলে এভদিন 
ধরে বাঙালী পাঠক নতুন নতুন 
সাহিভারীতি ও [চস্তাকে অভার্থনা 
করলো কি করে £ বাঙালী সাহিত্য 


পাঠক কি হঠাৎ ব্রাণ্ট হয়ে গেল £ 
রিয়ালিজমের নামে €দাহক বর্ণনা, 
অশ্লীলভা ও কামসর্বস্থভ1 বাঁডালী পাঠক 
কভটা গ্রহণ করতে পারছেন ভার 


কয়েকট। শারদায়। সংখারও অর্ডার দেয় তয় 
এভেনউকে । পুঞ্জোর পর হয়তো৷ বইগুলোর 
সের দশ। হয়। গোটকথ। আজকের 
শারদা। সহতো সেই অনুসঞ্ধানী গবেষণা- 
চুর সঙ্ধজান কদাচিৎ মেলে, ঝা একমত গড়ে 
তুলতে পারে সৎ পাঠকের প্রার্থিত সাহত/- 


শ্রীরামপুর 
সবন্র নোংরামি 

সগহভা তো জীবনের দর্পণ, কাজেই হয 
ভবনে ঘটছে, নিত। যা আমরা দেখাছ তাই 
সাহিতিকর। তুলে ধরছেন ভ্যঙ্ছেরইলোনীতে । 
সাহতে। নোংরামী বলে যারা ন/সিকা কুগুন 
করেন ভারঃ বলতে পারেন নোংরামী কোথায় 
নেই যুগে যুগে সর্বকালে ছিল, থাককেট 
চিরকাল ॥ কোনদিনই মানুষ ালিনামুক্ক হবে 
না! হতে পারবে না। যতই কেন অমৃতস। 
পু্াঃ বলে বনদন। কর হোক । 

সাহতা তো জীবনমুখী, কে জোর করে 
বলতে পারেন, আজকের সাহিতে। আমরা যা 
পাচ্ছি তা আমাদের জীবনের প্রতিফঞন নয় ৯ 
কতটুকু আর আমরা দেখতে পাই, দেখার 
পারধি তো বিকৃত নয়! কিন্তু সাহত্িকর। 
লান। জগতে বিচরণশী'ল । তাই যা তাদের 
নয়ন গোচরে আনে তাই ফুটে ওঠে আধুনিক 
সাঁহভো আর আধুনিক সাহত। মানেই 
ষে পুরেপুরি অবক্ষয়ের পথে তা কেমন করে 
বাল 2 তাহলে তো জীবন থেকে আমাদের 
সরে যেতে হর। 

বর্তমানে সা'হত্ো সেকসের ঝাড়াঝড় 


বলে অনেকে আভিযোগ করেন, কিন্তু সেকস- 


কোথায় নেইঃ বিজ্ঞাপনে, পোসটারে, 
সিনেমায়, থিয়েটায়ে সেকসকে প্রাধানা দিতেই 
হয়। তা না হলে ঝাবস। চলে লা । তেমনি 
সাহিতাও খাঁদ বান্তবকে এড়িয়ে চলে তাহলে 
সাহত। সৃষ্ট হয় না ॥ লেখকেমস এ স্বাধীনতা 
খাকবেই। ফা সত্য, ত। তই কটু হোক 
তাকে প্রকাশ করতেই হবে। 

আমাদের বর্তমান সমারটাই তো এখন 


ভেঙে পড়েছে । ডেভেছে যৌথ পরিবার শান্তি 
পুলা ঘরের বঙ্চন ॥। তবে সাহতে)র দোষটা 
কি নিজ্ঞেদের চেহার। আমরা সাহিতে। 
দেখতে পাই । আমাদের লে/ভী চোখ, ঘুষের 
হাত মুঠে হয় না তাই আগরা ভয় পাই। 
নিভেজাল ভাল মানুষ সাভার চেষ্ট। কার। 
বার বার আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছে 
আমাদের সাহিতা, সুযোগ দিয়েছে নিজেদের 
মুখেস খুলে ফেলতে । তবুও কি বলব, 
বন বাংল। আহত সাধিক অবক্ষয়ের 
পথে 2 আমার সন একথা মানে লা । 

রমা ওল্তা, হাওড়া_৩ 


প্রগতিশীল ট্রেড মার্ক 


"বর্তমান বাংলা সাহিতা কি সার্বিক 
অবক্ষয়ের পথে ৮--এই বিষয়ের উপর পাঠক- 
বর্গের কাছে তর্ক আহ্বান করাও ঝাপারে 
পারবর্তনের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মহৎ । 
কারণ সাহিত/প্রেমীদের কাছে এইব্প বিতকের 
সুযোগ প7ওয়। এতদিন প্রায় আশাতীত ছল । 
'পররিব্ঠন' কতৃপক্ষকে এজন। সাধুবাদ জানাই । 


কোনে। বিতর্কই বাতাসে ফোটে না, 
ফোটে বাস্তব সংসারে গভীর আন্দোলনের 
মুখে সমান্্-ধিজ্ঞাসায় যখন পুরাতন নীতি 
ও রাঁতি হয়েছে পারিভাঞ্ত, সাহিত্যেও তখন 
নতুন চিন্তার প্রতফলন ঘটেছে এবং যথারীতি 
বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে । 


সহতা সময়ের দলিল । সময়ের ছাপ 
তার সর্ধাঙ্গে নিশ্চিত ভাবে পরিলক্ষিত হবে? 
কিন্তু বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বাবস্থায় 
সাহতোর চুড়ান্ত রূপ কি হবে? অর্থাৎ 
সাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ শে/ষিত মানুষে উদ্গীত- 
কল্পে রচিত হবে অথব। মুষ্টিমেয় শোষক- 
পুশজপাতির শ্বার্থে নিয়োজিত হবে; আমাদের 
নল ন্্ এখানেই ॥ 


আমার সহিত) যেহেতু সমাজ- 
বহিভ্তত কোন অলৌকিক সামথী নয়, 
সেহেতু সমাজের সংখগগারষ্ঠ এ বিশেষ 
প্ষণীর সাথেই ওকে নিয়ত করতে হবে। 
এ বিশেষ শ্রেপ দুঃখ-আনন্দ-হতাশা-বেদন। 
ইতাদকে সঠিক বিশ্লেষণের স্বার। উপস্থাপনা 
করে, এই শ্রেণীবিভজ্ত সসাজ বাবচ্ছা ভেঙে 
ফেলার প্রেরণ। দিতে সৃষ্টি হবে সাহতা । 

কিনতু একট। আশ্চর্য বপার! বর্তমান 
কালের প্রায় প্রতেক স্াহাতিক-ই হঠং 
আত গাহ্রায় “প্রগতিশীল” হয়ে পড়েছেন । 
সকলেই নিপাড়ত শ্রেণীর স্থাথে সাহিত/কে 
এতবোশ করে কাছে লাগঃচ্ছেন যে এ বিশেষ 
শ্রেণীর “ছেড়ে দে বাপ, কেঁদে ঝাচি' গোছের 
অবস্থা।। এর কারণ কি 

এর কারণ "স্রষ্টার সংবেদনশীল মন এবং 
জীবন-অস্ত্েধার আকুতিতে উত্তপ্ত হয় ছাড়া 
কোনে! স্তরের মানুষেরই সহিক ঝান্তবকল্প 
রূপা্ণ স্তর নয়।" জনৈক ইংরেজ 
সঞালোচকের মতে 1৬০ ৮/১16 7৯91) 
11০/561 018৪ 3170 /811 1116- 
০750 0৪1 ৪৩ 5779 179 15970 
5০179. ব্গান 'প্রগতিশীল' সাহিতোর 
লেখকদের আত আংধুনিকত। এ সমস্ত শোষত 
মানুষকে ছাড়িয়ে অতি উচ্চপর্যায়ে উন্নীত 
হওয়ায় সাধারণ মানুষ আজ হতভঙ্ব। 
জনগ্নণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারা জনগণের 
জন। আহত সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন । শ্রাক 
প্রেণীর ছন্দকে তারা সাহিতো চ্ছান দিচ্ছেন 
সুউচ্চ অট্ালিফার ৪0-0970111075 ক্রটে 


বসে_আিপ্রায়, প্রগতিশীল পদবী অর্জন 
করা। যাঁদ সেই সাহিত্য পাঠকবর্গকে 
উৎসাহিত না করে তবে সাহতিকদের 
'আভমত, তায় সাহিতোর মৃূলভাব অনেক 
উপর্ধায়ের এবং বন্ুত যে ভাবের একস 
আঁধকারী তানি হয়ং॥ এটা এক ধরনের 
বুদ্ধিঞীবী-সুলভ ধন ধারণ) 

আবার বেশ কিছু প-পাশ্রিক। জাছে যা 
প্রগাতশীল' ট্রেভ মার্ক-এ বিকোচ্ছে। 
প্রগতিশীল" কথা!টি নিঃসন্দেহে সহিতোর 
ঝবস/য়ক সাফল। এনে দিচ্ছে। একটি 
উল নারীর শরীরের বর্ণন দিয়ে যে সাহত) 
সৃষ্টি হলো। ( অবশ'য!দ তাকে আহতা বল। 
যয । তার ুচ্ছদে 'প্রগতিশীল' ট্রে মার্ক 
লাগিয়ে দিলেই গড়গড় করে সেই সহতা 
কালকে প্রগতির পথে টেনে নিয়ে যাবে 2 

মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী, যারা আলু 
পটলের মতো সাহতের লাভজনক ঝ)বস। 
খুলেছেন এবং তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করে যে 
সমস্ত বুদ্ধিজীবীর। সাহত সৃষ্টি কগছেন সেই 
সাহত) যে সাবিক অবক্ষয়ের পথে যাবে 
তাতে সন্দেহ কি 2 

স্থস্মিত মন্ত্রমদার, লিলুয়া 


দর্পণে মুখের ব্রণ 


সহিত) শব্দট।র ভিন্ন অথ কয়েন ভিন্ন 
ধৃষিভা্গর সনুষের।॥ সোটাফুতি ধারণা যে 
এট সমসাময়িক সমাঙ্গ দর্পণ । এবং যেহেতু 
কিছু লোক (অনেকেই) শরৎঙন্দ্র পড়েন, 
রবীন্দ্রনাথকে 17151101 95০0191107- এয 
কাজে লাগান এবং বাক্কিমচন্দ্র নামটা জানেন 
মাত, তাদের কাছে সং সহতা মানে বেশ 
একট। ভদ্র পারদ্ক।র পারচ্ছন্ন কাহিনী বিলাস 
যেখানে মানুষ প্রাথবী নামক এক অভীব 
সুখতদ (দুঃখ থাকলেও রংচং-এ দুঃখ ) 
সমাজে বাস করে। সেখখখনে তর দিজগ 
ব্যতিত লিখু'তি। আমি ননে কার এদের 
দৃষ্টিভাঙ্গতেই সাহিত্য আজকাল অবক্ষয়ের 
পথে অগ্রসর । কারণ খুবই সোজা, যেহেতু 
আজকালকার শতকরা বাট ভাগ সাহিতা 
পারস্কার পাচ্ছ সমাজকে তো। তুলে ধরেই 
না ঃউপরস্ু নায়কের। বিকৃত মানসকতার 
আধিকারী। ভাই গল্পে অশ্লীলতার মাখামাখি 

আম, প্রশ্ন কার এদেরকে বায় মনে 
করেন আধাঁনক সাহত্য মশ অবক্ষয়ের পথে 
অগ্রপর যে, “আমাদের সমগ্র অবক্ষয়ের পথে 
কতখানি অগ্রসর?” সাহিতোর সংজ্ঞাই যখন 
সমসাময়িক সমাজ দর্পণ তখন আধুনিক 
সাহিত। প্রথাগত রাস্তা ছেটে 1দয়ে কি ভাল 
করেনি 2 আমার মনে হয়, এটাই অগ্রগাত। 
অবঙ্গয় নয়। আজফাপকার শতকর। পণ্চ/শ 
ভাগ খুবই যখন বেকার, একট। উদাসীন 
জীবনযাপন করে অসুখী, এবং ত)। ভোলার 
জন। নেশা করে উদান্ত, তখন আমরা ছি 
করে আশ। করব যে সে যে কোনে। গল্পকারের 
কলমে হয়ে দড়ংব একজন 10921 যুবক, 
পথানদেশক টাই গল্পকান্স যখন কোনে। 
মেয়ের প্রতি অশ্তীল দৃষ্টি (নক্ষেপকারী যুবকের 
কথা বর্ণন। করেন, তখন তাকে বঝ। তার 
সাহিতাকে দোষারোপ করত কেনে। অধিকায় 
আমাদের নেই । গণ্পকার নিমিত্ত সান । 
মাতি। কথা বলতে কি, বাশ্তবজীবনে লেখক 
নিজেও কোনে, কোনে সময়ে সেই যুবকে 
র্পান্তরিত হন ॥ 


গোৌভয বন্দু, কলকাভ।-২৮ 


ক 


ভি 
ঠ 


দেবীর অভিশাপের ভয়ে সবাই মিলে সুজাকে আক্রমণ করল 


সুজা আর বিন্দুরে এক সঙ্গে 
বেধে ফেলা হল। 


এতে দেবী বাম।জির 
মহিমা ক্ষুণ্ন হয়েছে । 
সুজা ইচ্ছে করে 

আমাদের পবিত্র 
কাজে বাধা দিয়েছে 


ভারতের যৌন- 
রোগীদের দশ 
ভাগের এক ভাগ, 
পশ্চিমবঙ্গেই 


কামাল হোসেন 


সান্প্াতক এক গরিসংখানে দেখা যাচ্ছে 
ভারতে প্রাত দশজন যৌনরোগীর মধো এক- 
জনের বাস পাশ্চিম ঝাংলায় । সমস রীতি- 
মত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে । সরকার 
হিসেব-মাফিক ১৯৭৮ সালে সারা ভারতের 
বিভিন্ন ভি ডি ক্রানকগুলিতে তিন লক্ষেরও 
এুবোশ যৌনরোগী উপাস্থত হয়োছলেন। 
পশ্চিম বাংপায় আঁশ হাজার পুরোনো রোগী 
ছাড়াও আরো, ৩৪.৬৯০ জন নতুন রোগী 
'ক্রাএকগুলিতে এসেছেন ॥ 
] এ রাঙ্ট্যে মোট একুশটি ভি ডি পক্রানক 
রয়েছে। পারসংখাানে বেশ কিছু চমকপ্রদ 
তথ্য গুকাশতও হয়েছে, সমাজাঁবজ্ঞ।নের 
দিক দিয়ে যা বিশেষ উল্লেখযোগা । নতুন 
রোগীদের মধে। ৯,৭৪৬ জন বিবাহত। ও 
১৮৬৩ জন কুমারী মেয়ে । ওঁদকে বিঝাহত্ত 
| পুরুষের সংখা ১২,৩৫৪ এবং আঁবঝাহত 
1 পুরুষের সংখা! ৯.০৯৪1 এছাড়া ঝালক- 
বালিকা, শিশুরা আছে ॥ কুমারী মেয়েদের 
মধো রৌগের প্রকোপ সামান্য কম হলেও 
িবাহিতাঁমেয়েদের মধ্যে বেড়েই চলেছে । 
1১৫ বহুরের কগ বয়সী ঝালক-বাঁলকাদের 
মধোও যৌনরোগের প্রকোপ দেখ যায়। 
এরকম ৭৩৪ জনবে, ক্রিনিকগুলিতে চিকিৎস। 
কর৷ হয়েছে ৯৯৭৮-এ | এদের মধ্যে মেয়ের 
সংখাই বোশ। 
“মনে রাখা দরকার, এ ধরনৈর হিসেব সব 
] সময়েই অসম্পূর্ণ। ব্যান্তগত ও সামাঁজক 
অজ্ঞানত।, লজ্জাবোধ, ভূল সংস্কার এসবের 
প্রভাবে বোঁশর ভাগ রোগীই ক্লিনিকে চাকিৎস। 
করাতে যান না। গোপন ব্যাধর বিষ শরাঁরে 
বহন করে সমাঞ্জকে আরো ীবষান্ত করে 
তুনছেন তারা । 
যৌনরোগের নাম শোন] মাত সাধারণ 


মানুষ আতকে ওঠেন। কিছুটা ঘৃণ। ও 
গোপনতাও লুকিয়ে থাকে এ ধরনের 
মানাসকতায়। আর সব সমাজেই একটা 


রঞ্ষণশীল দিক থাকে, যার প্রভাবে স্য়ং 
রোগীও নিজের রোগ স্বীকার করতে লজ্জা 
গান, ভয় গান। কিন্তু ক্রমবর্ধমান যৌন- 
রোগের প্রেক্ষাপটে এ সম্থক্ষে লুকাডুরি 


যৌনরোগীদের জনা হাতছানি 


এ রোগ শুধু জীবাণুর সঙ্গেই নয়, আরে। 
গভীরে সামাঁজক, আর্থ-তক ও মানাঁসক 
জটিলতার সঙ্গে জাঁড়ত। এ প্রসঙ্গে থোলাখাল 
আলোচন।র মাধ।মে দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ করার দিন 
এসেছে । এ রাজো যৌণঝোগ কেন মারাত্মক- 
ভাবে বৃদ্ধ পাচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধন। 
যৌনরোগ কী, কেন কীভাবে সম্প্রসারিত হয়। 

গ্রীক প্রেমের দেবী ভেনাসের নাম থেকে 
ভেনেরিয়াল ডাজজ । আধুনিকালে এ সব 
রোগকে সেকসুখালি ব্রানসমিটেড ভিজিজেস 
ঝা সংক্ষেপে এস টি ডি নামে চিহিত করা 
হয়। পুরুষ ও নারীর আদম ক্রীড়ায় 
ভেনেরিয়াল, নন-ভেনেরিয়াল দৃ'রকম রোগই 
হতে পারে । নন-ভেনোরিয়লকে ঠিক সরাসরি 
যৌনয়োগের তালিক।য় রাখ। হয় না) 

প্রধান যৌনরোগগুলির নাম ইনদানংকালে 
কারোর অজানা নয় সিফিলিস, গনোরিয়া, 
নন-স্পোসাফক ইউরেথাইটিস, স্যানন্তয়েড 
বা সফট সোর, লিমফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম, 
গ্রানুলোম) ইনগুইনাল । এছাড়া সংক্রমণের 
দিক থেকে এদের থেকে কম-শান্তসম্পন্ন ও 
কম-ভীতিগ্রদ যৌনরোগগু'লর নাম জানানে। 
যেতে পারে-গেোপন অঙ্গের ক্ষেবিস, 
্রইকোমোনিয়াসন, কঠনাডধাসিস, ?পিউাবক 
লাইস, হারপস 1সমপ্রেকন, ওয়ারটস, ভাইরাল 
হেপাটাইটিস কি) নন-ভেনেঠরয়াল সংক্রমণ- 
গু'লর মধে 1পনটা, বেঞেল, এনডেমিক 
সাকলস এবং ইয়স উল্লেষষোগ্য । 


ক. প্রথমে যোনরোগগুলির দুই প্রধান 
রুলস গলোরয়। 1 আলো 
কারি । এরা শরীবের চিিভিন সান শয়াপত 


কানামাছি খেলার অতীত হয়ে গেছে ॥ 
্স্ৃক 


পর 


ধ্বংস লীলা চালায়, যার শেষ পারণাত মৃত্যু 
ব। চিরকালীন অক্ষমত। হতে পারে । 

বড় ঝড় নগর, বন্দর, শিল্প এলাকা এবং 
হিমালয়ের পাদদেশে সাফলিসের প্রাদুর্ভাব 
লক্ষ্য করা যায়। 'শ্ৃস্থ্য হিন্দ পাতুক) 
জানাচ্ছেন ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা 
€& ভাগ সাঁফীলিসে আক্রান্ত । হিমাচল প্রদেশ, 
কুলু উপত্)কা, উত্তর প্রদেশের জৌনসর 
বাওয়াব এলাকায় সাঁফালস-আক্রান্ত লোকের 
সংখা শতকর। প্রায় ৩০-9০ ভাগ । 

সিফিলিষ সংক্রমণ ঘটায় ট্রেগোনেগ। 
পালিডাম । রোগ-সংকুমণের দুটি ধাপ আছে। 
প্রথমে-আরাল ঝ প্রাথামক [সাফালস। এ 
পায়ে তিনটি অংশ আছে প্রাইগারি, 
সেকেনডাঁর এবং আরাঁল লেটেনট। 
'্বিতীয়ত__লেট ?সাফলস ঝা শেষ অবস্থা ॥ 
এর১ চারটি অংশ-লেট লেটেনট, নাইন 
টারাসয়ার সিফালস, কারাডও ভাসকুলার 
সাঁফালস, নিওরো[সফিলিস। 

পাথামক সাঁফাঁলসে রোগজীবাণ্‌ দেহে 
প্রবেশির পর ৩০-৯০ দিনের মধো রোগাঁচহ 
প্রকাশ পায়। প্রথমে মুসুরির দানার মতে। 
ফুসকুড় দেখা দেয়। পরে ফুসকুঁড় ছিড়ে 
যায় ও ক্ষতের সুষ্টি হয়। ক্ষত একাধক হতে 
পারে, আবার একটিও হতে,পারে । ঘায়ের 
'কিনারাগুলো। স্পষ্ট বোঝা যায়। সাধারণত 
প্রাথামক অবস্থায় কোনে। ঝাথা। বেদন। হয় না । 
দ্বিতীয় অবস্থা শুণু হলে অবশ্য যন্তণ শুরু 
হতে পারে। গোপন অঙ্গ ছাড়াও শরীরের 
যেকোন জায়গায় সাঁকাণসের ক্ষতের আক্স- 
প্রকাশ হতে পারে । দেখা গেছে, যৌন- 


৪ ১৪৮৬০ চর 


৪২. 


সংসর্গের সময় যে-কোন একজনের সাঁফিলিস 
থাকলে অনাজনের দেহে নানাভাবে ত। 
সংক্রমিত হয়। আঙুলে স্পর্শের জন্য 
ডিজিটাল সাফলিস দেখা যায়। তুম্থনের 
জন্য ঠোটের ওপরে ও কিনারায় সাঁফলিসের 
ক্ষত সৃষ্ট হয়। স্তনে বিশেষ করে বৃত্ত 
আক্রান্ত হতে পারে। ক্ষত ছাড়াও জ্ঞর, 
মাথাধরা, রাতের বেলায় বাতের যন্ত্রণার বাঁধি 
এসবও  দেখ। দিতে পারে, বিশেষ করে 
ক্রমণের 1দ্বতীয় ধাপে । তারপর রোগের 
বুদ্ধর সঙ্গ সার অঙ্গে লাল কিংবা কালচে 
'নীল রঙের ক্ষতে ভরে যায়। 
[তে ঠিকমতো চিকিৎসার সুযোগ না 
হলে লেট [সাঁফালসের পালা । ব্যাধির 
তৃতীয় প্রহরে তখন শৃধু সর্বনাশের ঘণ্টা বাজে ॥ 
বিনাইন ট।রাসয়ার ?সাফলস রোগ সংকুমণের 
৩-১০ বছর পরও প্রকাশ পেতে পারে। এ 
সময় ক্ষতের প্রধান চিত্রের নাম গামা 
(3010173 )। দেহের ত্বকের ওপরও ক্ষত 
দেখা যায়। জিভ, নরম তালু, ঠোট, ন!ক, 
ফথারংসে গানার ক্ষতের আবভাব হয়। 
বিভিন্ন হাড়, যেমন স্টারন/ম, ক্রাডিকল, 
মেরুদণ্ডের. হাড়, লক্ব' হাড় প্রভাত হাড়েও 
ক্ষতের চিহু ফুটে ওঠে । এছাড়। পাকশ্থুলী, 
যকৃত প্রীহা, শুক্তাশয়, অন্তর গুভূতির গাম। হয়। 
িমফ গ্র।ওগুাপ বুদ্ধ হয়। 

কীভাবে ীসীফালগের সংরমণের ব্যাপারে 
নিশ্চিত হওয়া যাবে? গ্রাথাসক স্তরে ডার্ক 
গ্রাউনড টেসট দ্বারা ত৷ সপ্তব। এছাড়া 
সেরোলাঁজকাল টেসটগুলর উল্লেখ করা৷ যেতে 
গারে। গবেষণাগারে যে সব টেসট হয়_ 
ভেনোরয়াল াঁজঙ্গ রিসার্চ লাবোরেটার 
টেসট (৬০৪81), ওয়াশারম!ন রিয়্যাকশন 
(/ন) ঝা র্যাপিভ প্রাজমা রাজন কার্ড 
টেসট (8728০)1 এহাড়।-_ রিটার প্রোটিন 
কমপ্রিমেনট ফকসেশন টেসউ (9৮০া ), 
ফ্লুরেসেন্ট গ্রেপোনাল আযান্টিবভ টেসট 
(7/5585), ট্রেপোনেমা প্যালিডাম 
ইমাবল।ইঞ্জেসন টেসট 0761), প্রেগোনেম। 
পাালিডাম হিমাগ্রুটিনেশন টেসট (77114) 
উল্লেখযোগ্য । সেরেব্রে। স্পাইখাল ফ্রুইড 
(056) পরীক্ষার মধ্যে কোষ গণনা, 
প্রোটিনের গুণগত ও পাঁরমাণগত পরীক্ষা. 
হাড়গোড়ের ক্ষেত্রে রোডওলাঁজকাল পরীক্ষার 
কথ বলা যায় ॥ 

বাচ্চাদের কনজৌনিটাল সিফিলিনের 
সংক্রমণ হতে পারে। মা-বাবার রোগ জন্মসূত্রে 
শিশুকেও বহন করতে হয় । মানাসক-জড়ত। 
ও বামনত্ব আসতে পারে, শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট 
হতে পারে। দীতের বিকৃতি হতে পারে, 
যাকে হ।চিনসনস দত বলা হয়। চক্ষু, হাড়” 


স্াযু, ভিসের। সব 'কছু আক্রান্ত হতে পারে। কোপ বোশি দেখা যায়। 


বোগবের সোশাল হাহীভ্রন কাউনাঁসল 
জানাচ্ছেন, ভারতে 'বাঁভশ্ল অণলে গনো রিয়ার 
সংক্রমণের সঠিক পারসংখ্যান পাওয়া যায়নি । 
তবে সংখ্যায় [সাঁফালিসের থেকে বেশি এটা 


বলা যায় । এবং অন্তত শাতকর। ৮০ ভাগ 
ক্ষেত্রে মেয়েরাই এ রোগ বহন করে। 


গনোরিয়ার সংক্মণ আনে নেইসিরিয়। 
গলোর ।  গনোরয়া গসাঁফাঁলসের মতো 
পুরুষ, নারী, শিশু সকলেরই হতে পাবে 
২-৭ দিনের মধে। সংকলমণ স্পষ্ট হয়৷ কখনে৷ 
২ সপ্তাহ লেগে যায়। রোগী সাধারণত 
পেচ্ছাবের অসুবিধের কথা জানায় পেচ্ছাব 
করার সময় জালা বাথা হয়। পেচ্ছাব করতে 
কষ্ট হতে পারে। কোন কোন সময় বস্ত 
বেরতে পারে । তাছাড়া হলুদ রঙের দুর্গন্ধময় 
তরল নিঃসৃত হয়। যৌন সংসর্গ ছাড়াও 
অনেক সময় স্পর্শ থেকেও গনোরিয়া হতে 
পারে । শশু'দর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সংক্রমিত 
বাাস্তর বিছানায় শোওয়ার ফলে, তার তোয়ালে 
ব্যবহার করার ফলে এই রোগে তারা আক্রান্ত 
হয়। একেবারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চোখে 
সংক্রমণের ফলে অফথলাময়া নিওনাটোরাম 


হয়। পুরুষদের বেলায় ইউরেথ, প্রসটেট, 


ইনকিউবেশন পিরিয়ড 
[সাফালস £ 
গনোরিয়া £ 


১০-৯০ দিন 
২-৭ দিন 
১-৬ দিন 
৩-২৯ দিন 


স্যানক্রয়েড £ 
এলজিভিঃ 
জিজাই$  ৮-৮০ দিন 
সোৌমনাল ভোসকল, এঁপাঁডাডাীমস ও 
মেয়েদের বেলায় বারথোলিন গ্রঠাও,ইউরেথতাল 
প্রাপ্ত জরাযুর সারূভকস, ফযালোপিয়ান টিউব 
গনোককাল জীবাণু দ্বারা সংরুমিত হয়। 
এছাড়া রেকটাম আকান্ত হতে পারে । 
গনোরিয়া সংক্রমণ চিহিত করার জন) 
গ্রাম স্টেন পদ্ধতি দ্বার স্মেয়ার স্টেনের 
সাহাবা নেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান। পরাক্ষষা 
কালচার পদ্ধাত (চকোলেট আগার বা 
ব্লাড আগার মিডিয়ার সাহাষ্যে ), গনোকককাল 
কমপ্রিমেনটে ফিকসেসন টেসট, ফুরেসেনট 


আানটিবডি টেস্ট । 
সানক্রয়েড ভারতের সবন্র বহুল পারমাণে 


ছাঁড়য়ে আছে । সং্রমণ ১-৫ দিনের মধো 
বোঝা যায়। গিমোফলাস ডুকার এই 
সংক্রমণ ঘটায়। গোপন অঙ্গে একাধক 


যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি হয়। আলসার স্মেয়ার 
দ্বারা স্যনক্রয়েড ঝা সফট সোরের আন্ত 


পরাক্ষা করা হয়। কালচার ও বায়োপসি 
গদ্ধীতরও সাহাষা নেওয়া হয় । 
দাক্ষিণাতোর রাজ্যগালতে লিমফে। 


গ্রানুলোম। ভেনোৌকয়াম (এল জি ভি) রোগের 
মন্রাজের ভি ডি 


'করানকে দেখ। গেছে শতকরা ৫ ভাগ এ রোগ 
আক্রান্ত । ভাইরাস সংক্রমণ ভ্বারা এ রোগের 
আর্বভাব। অবশ/ই যৌন সংসংগগর মাধামে 
৩-২১ দিনের মধে] শরীরে রোগ ল্গছ্ট হয় 
জননাঙ্গের ক্ষত ছাড়াও জর, জয়েনাটের বেদল 
ওজন হ্রাস, ক্ষিদে কমে যাওফ়] এসব লক্ষণ 
আছে । এ রোগ ধরা যায় এ সব পরাঁক্ষা়-- 
ভাইরাস আইসোলেশন পরাক্ষা, ফ্রেই টেসট. 
কমপ্রিমেনট ফিকসেশন টেসট ও বায়োপাস। 
১৮৮২ সালে মাদ্রাজে ম্যাকলিয়ড সাহেব 
গ্রানুলোমা ইনগুইলালি ! ছজ আই ) রোগটিকে 
আবিষ্কার করেন । এর সংক্রামক জীবাণুকে 
আবিষ্কার করেন ওই মা্রাঃজরই গ্রেনোভান 
সাহেব। তার নামানুসারে ওই বিশেম 
জীবাণুর নাগ রাখা হয়েছে জেলোভানিয়। 
গ্রানুলোমাটিস । তামিলনাড়ু, অঙ্গ, গাঁড়ষার 
সমুদ্র-উপকূলবন্তাঁ জেলাগু'লতে এ রোগের 
প্রাদুর্ভাব বোশ । ১৯৬৮ সালের এক সমীক্ষায় 
দেখা গেছে অঙ্ত্রের কাকন)ড়ায় ঘোট পুরুষ 
যৌনরোগীর শতকরা ৬১ ভাগ এবং মোট 
মহিলা যৌনরোগীর শতকরা ৬৯ ভাগ এই 
রোগে আক্রান্ত । রাজম ও রানাজয়ার রিপোট 
অনুযায়ী মাদ্রাজের মোট যৌনরোগীর শতকরা 
১৫ ভাগ এই রোগী । যৌনসংসর্গের ৮৮০ 
দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 
জননাঙ্গের ক্ষতের বদ্ধ পারলাক্ষিত হয়। 
রোগ নির্ণয়ের গরীক্ষা_স্মে্সার ও ঝায়োপান।| 
এককালে যৌনরোগী মাতুই সমাজ কর্তৃক 
ঘ্বণিত ও পাঁরতা্দয বলে মনে করা হত।|. 
এচীকৎসার সুবাবস্থাণ্ড ছল না। পাপ ও 
অমঙ্গলবোধের আদিম ধেখয়। এই রোগগুল 
সম্পর্কে বহু দ্রাস্ত ধারণার সৃষ্টি করত । গোপন 
রোগের নিরাময়ের দুর্বলতার সুযোগ হাতুড়েরা 
চিরকাল নিয়েছে । এখনো আমাদের মতে 
দারিদ্র পাঁড়ত দেশে আঁশক্ষ। ও সংস্কারের 
আলোছায়ায় এদের চাকৎসা-বাবস। খুব ভাল- 
মতে। চলছে । আর আছে একদল-ময়দানে 
যে কোনদিন গেলেই দেখতে পাবেন পেছনে 
একট। লম্বা মানব-দেহের অভাস্তর-চিত্রপট 
টাঙিয়ে অল্প শান্তর মাইক্রোফোন বা খাল 
গলায় গৌবুষ, রমণক্ষমত। প্রভৃতির আভিনব 
ব্যাখ। শুনিয়ে যৌন রোগের ভয়াবহত। সম্পর্কে 
ভয় দেখানোর প্রয়াসে অনেক ভ্রান্ত তথা 
পাঁরবেশন করে হাতুড়ে দাওয়াই "বাক করে। 
সামনে সাজানো থাকে কোন বিশেষ দ্বপ্নে 
প্রাপ্ত ঠাকুরের আশীর্বাদ ধন্য রেজিসটার্ড 
নমবর ছাপা পেটেনট ওষুধ কিংবা খোদ 
আকবর-বাদশা ব্যবহৃত থানদান ইউনাঁন 
সালসা। এছাড়া জিপাঁস বেদেনীদেয় কাছেও 
অনেককে যৌনরোগের ওষুধ খুজতে দেখেছি, 
যা কিনা পশু পাথর ঠেখট, হাড়ের গুড়ে। 
হতে পারে, তাগা-তাবজও হতে পারে। 


আর গ্রাটানকল থেকে এখনো প্ৰস্ত শুধু 
আঞাদের দেশেই ন র |সাভন্ন অণ্চলে 
একট] খুন ভুল ও বাঁভৎস ধারণ। প্রচলিত 
আছে যে, সাতাকার 'ভর্জান' বালিকা ও 
কিশোরীর সঙ্গে সহবাস করলে যৌনরোগ ভাল 
হয়ে যায় । এ রকম অভিপ্রায়ে “রেপ কেস” 
হাসপাতালে দেখতে প1ওয়া ধিরল নয় । আম 
এ ধরনের একটি ঘটন। জানি, যেক্ষতরে মাত্র 
বছর দুয়েকের বাচ্চ৷ সেয়েকে এক মধা বয়সী 
পুরু ধর্ণ করেছিল তার রোগ নিরাময়ের 
উদ্দেশো ।  মনুষের আন্ধ বিশাস ও অজ্ঞানতা। 
কতদূর সর্বনাশ আনতে গারে ভাবলে অবক 
হতে হয়। 

আগে সাঁফালসের াকৎসায় আর্সে- 
দিকের ঝাবহার ছল । সে সময় মারাকিউ 
রিয়াল 1প্রপারেশনও খুব চলত। ১৯২১ 
সালে বিসম।থের বাবহার শুরু হলে অবশ্য 
আাসেোনক ব। মার্কার প্রচলন কমে যায়, 
প্রায় দুই দশক ধরে বিসমাথ ব্যবহারের পর 
আলেকছান্দার ফ্লেমিং-এর সেই যুগাস্তকায়ী 
আবষ্কার_ব্াঙের ছাত। থেকে গোঁনাসালন 
_যৌনরোগের চিকংসার জগতে অন্য সব 
ওষুধকে পাতিল করে দিল । অথানটিবায়োটিক 
নঁনিয়ার আভযান্রা আরো সফল ও টজ্জল ব্‌পে 
শুতিভত হল। ীবাভল্ন অগানটিবায়েটিকের 
সাহায্যে যৌনারোগের, চিকিৎসা এখন খুবই 
সুলভ এবং ঠিকমতে। চিকিৎসা করলে একে- 
বারেই নীরেগ হওয়া সম্ভব। অবশ; তার 
জন। সবসময় রোগীর সহযোগত। প্রয়োজন । 
বেশিরভাগ সময় ওষুধ- প্রয়োগের কিছুদিন 
বাদে ক্ষত নিরাময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর 
দেখা পাওয়া যায় নাঅথভ পুরো মান্তার 
ওবুধের বাবহার না হলে আবার রোগের 
আবভাঁব হওয়াও স্থাভাাবক ॥ পূর্ণ নীরোগ 
হবার পর মাঝে মাঝে চেক-আগ-এর 
প্রয়োজন ।  যৌনরোগের প্রাথামক লক্ষণগল 
শোনার পর  পুথমেই ভাঙ্কার রোগীকে 
জিজ্ঞেস করেন-_'বাইরেয় মেয়েছেলের কাছে 
কতাদন আগে গেছলেন? রোগের 
উৎপান্তদ্থলের সঠিক খবর জানাতে অনেকে 
দ্বিধ। করেন। কিন্তু কতদন আগে রোগের 
ক্লমণ ঘটেছে, তা ঠিক্মতে। জানতে না 
পারলে ঢিকৎসার অসুবিধা হয় । মেয়েদের 
ক্ষেত্রে দাগীকেও পরী করা হয়। স্থামী 
সুস্থ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই রোগিণী অন 
ঝোন পুরুষের শযাসঙ্গী হয়েছেন কিনা ত৷ 
জানাব গ্রয়ন হয়, ঠিক খবর গেলে সেই 
পর-পুরুষকে ডেকে পাঠিয়ে তারও চিকংসা 
কর। হয় আসলে যেহেতু যৌনঃরাগ সৃষ্টির 
জন। সঙ্গীর প্রয়োজন হয়, সেম্ন্য রোগ 
মূল সৃহটির চিকিংসা না করলে 
-ংসা-তয়ে'জন অর্থ হয়ে যায়। 


1) ফোন রোগ কেন বুদ্ধ 
পাচ্ছে, তার কারণ নান।পিধ । আগ্গেই বলোছি 
যেহেতু এ রোগ সামাজিক বাধ, সুতরাং 
সবার আগে সমাগ্জের চিকিৎস।ই প্রয়োজন । 

এ রাঞ্জে। সব থেকে বোশ রোগীর স্ংখা। 
মহানগরী কলক।ত। ও শহরতলী এলাকায় 
একাধ:রে বন্দর, অন।দিকে গ্রাতিদিন লক্ষ জক্ষ 
মানুষ 'বিভন্ন জীবকার সন্ধানে এ শহরে 
মাথ। খুড়ে মরহে | আর আছে বিশাল বাপ্ত 
এল।কা, গোটা শহরকেই বসন্তের গুটির মতো 
তচ্ছনা করে রেখেছে । শিক্ষার পবিত্র আলো। 
গ্রহণের জনও প্রতি বছর হাজার হাজার দূরুণ- 
তরুণী এ শহরে আশ্রয় নেয় । মান সমাজ 
ধাবা এককম বিশাল শহরের জটিল গোলক- 
ধখধায় স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের যৌন সমস 
অন্য সব জমস্যাগুলর ওপর প্রভব বস্তার 
করে। চিত্তচাণ্চলা ঘটানোর মতো নানাবিধ 
উপকরণেরও অভাব নেই এ গ্রহানগরীতে। 
হিন্দি সিনেসা থিয়েটারের ক্যাবার বা 
পোসটারের অশ্লীল প্ুকাশচঙ্গীর বথা না হয় 
বাদই দিলাম, পুলিশের সঙ্গে মাঝে মধ্যে চোর 


গনোরিয়া সংক্রমণ £ ১৯৭১: 
দেশ 


সুঈডেন 
ডেনমার্ক 
মান যুস্তরাষ্ট্ 
কানাডা 


প্ুলশ খেলে দিবি/ রাশ রাশ হোন পাকা 
খোল৷ ফুউপ'থে সকলের চোখের সামনে [বাক 
হয়। 

কলকাতার কয়েকটি খ্যাতনামা 'লালবাত 
এসাকায়' সমীক্ষা চালিয়ে দেখোছি__ওখ।নকার 
বাসিন্দাদের নিয়মিত স্থন্থ। ' পরীক্ষার ব্যবস্থা 
নেই। কাগজে কলমে এ ধরনের কিছু 
নিয়মকানুন থাকলেও বাস্তবে তা পালিত হয় 
না। আরা ব্রটিশ অমল বিগত হলেও দেশের 
স্বাধীন সরকার পুঃলশের চরিত্র পালটানোর 
কোন চেষ্ট। করেনান। তাই বেশ্যাবৃত্তি 
বেভাইনী হলেও স্থানীয় থান!র সঙ্গে ঘুষের 
কারবার খোলাখুল চলে ॥ যাঁদও এর! প্রায় 
সকলেই যোনঝোগের প্রধান আম্ডত, তবে 
আঁনয়ঠিত গেনিংসালন ইনজেকনন এদের 
ভিতরের রোগ বাইরের চক্ষু থেকে গোপন 
রাখে কিছু ভসাধু চিকংসক এভাবে 
অসম্পূরা চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়ে এক 
সামগগক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন । এরা 
বোশরভাগই যৌনরোগ সম্ক্ধে খুব একটা 
সচেতন নয়! বোঁশ বয়সে শারীরক বিকাতি 
এলে তী পাপের ফল বলেই মেনে নেয়। 
এর! প্রায় সকলেই ঈহরবিহ্বাসী ॥ নিয়ামত 

নি 


উপাসনা করে। বোশর ভাগই বংশ 
গরম্পরায় বাবস। চালাচ্ছে। টাউট, দালার্ল 
এসবের মাধমে অনেক নিরীহ ভগ্রঘরের 
মেয়েও* ছিটকে সেখানে যায় ঠিকই, তবে 
সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য প্রচুর থে গল্প 
এর৷ শোনায়, য৷ প্রায় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগা 
নয়। 

ইদানিংকালে তরুণ ছাত্রদের মধ্যে 
বেশ্যালয়ে গমন ফ্াাসান হয়ে দাড়িয়েছে । 
কলকাতার এক মোঁডকেল কলেজের যৌনরোগ 
িশেষজ্ঞ জানালেন, 'শাক্ষিত ছেলেদের সধো 
নানারকম হতাশা, পারবারক গোলযোগ, 
ও মাদক গবধ ঝ/বহারের প্রবণত। বৃঁদ্ধর ফলে 
লালবাতি এলাকায় যাওয়া বেড়ে যাচ্ছে। 
হাই সোসাইটির উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়েরা, যারা 
আধীনক হবার জন্য আজকাল বিদেশী 
অনুকরণো ফ্রু-সেকসের কথা বার্ত। উত্স্বরে বলে, 
এরা বেশি মাত্রায় যৌনরোগের শিকার হচ্ছে। 
আমেরিকা থেকে আগত হপি-সম্প্রুদায়ের 
মধ্যে যৌনরোগের হুড়াছাঁড়র খবর বাস হয়ে 
গেছে। সাধারণ মধ্যবিন্ত ঘরের ছেলেদের 
মধ্যে সাম্প্রাতক অর্থনোতক টানাপোড়েনের 
ফলে বিয়ের বয়স বৃদ্ধ পাচ্ছে। এর জন্য 
স্বাভাবিক যৌন-আকাচক্ষ। মেটানোর জনা এর। 
সহজ পথের সুযোগ নিচ্ছে । আর ফিলম, 
ব। জনাপ্রয় উপনঠাসের নায়ক ঝা ফেবারিট 
কবি শিল্পী সাহাতাক প্রভাতি গুরুদের প্রভাবে 
অল্পবয়সী ছেলেদের “মদদে দেবদাস' হয়ে 
চন্দ্রমুখী'দের খুগয়ীতে প্রবেশের ঘটনাও কোন 
বিচ্ছন্ন ঘটনা নয়। এলিয়টের পরে আধুনক 
বাংলা কবিতায় যার গুভাব সব থেকে বেশি 
পড়েছে, সেই শাল” বোদলেয়ার অল্প বয়স 
থেকেই সাঁফাঁলস রোগে ভুগেছেন। 

আর নিচুতলার কারখানার শ্রীমক, 
গিরকসাওয়ালা, দোকানদার বা চাকুরে-__যার। 
বর সংসার ফোল্ল যেনে খসেছেন তাদের গ্রামে 
এই প্রবাসের জীবনে তৃ্। মেটানোর জন্য 
শহর কলকাতা তার লাল আলোর বিষান্ত 
লঠন ঝুলিয়ে রেখেছে এখানে সেখানে । পার্ক 
স্থিট কি ফ্রি স্কুল স্্রীটের মোড়ে ওৎ পেতে 
বসে থাকে দালাল রিকসাওয়াসার৷ ; খদ্দেরকে 
পৌছে দেয় বারাঙ্গনার দুয়োরে। প্রকাশ 
দিবালোকে এলউ, মেট্রো, লাইট হাউস, 
নিউ সিনেম। প্রভ্তীত চিত্রগৃহের গোটকোতে 
অথবা অপরাহ ঝ। সন্ধ্েবেলায় কাজন পার্ক, 
বিশাল গড়ের মাঠ, ভভিন্টেরয়া, আউটউরাম 
ঘাট, ঢাকীরয়। লেক, কালিঘাট ব্রিজ ক ইডেন 
গার্ডেনে দেহ-পসারণীরা সহজে দুষ্টব। 
বোঁশরডাগ ক্ষেত্েই এদের নিজস্ব ডের ঝা 
ঝোগড় থাকে । অনেক সময় খপ্দেরয়াই 
কাছাকাছি হোটেল বা অনান্র নিয়ে যান। 
ভন্রভাষায় কলগার্ঁ বললেও এর! সকলেই 


৮৪৮৯) 


নে 
তি 


যৌনবাঁধর জাঁবিস্ত বারুদখানা। উপোসী ্ 


নাবকদের মধ্যে বন্দরে জাহাজ ভেড়া মান 
বেশ্যালয়ে গমনের ধুম পড়ে যায়, এ আত 
[প্রাঈীন দৃশয। 
1 পশ্চমবাংলার বিভন্ন গ্রাম ও মফস্বলে 
শহরগুিতে ঝারবধূর৷ স্থানীয় চাহদ। মেটাচ্ছে। 
| সকলেই যে আলাদা ঘর বেধে খোলাখাল 
রোজগার করে ত। নয়, দিনের বেলায় অন্য 
পেশাতেও বাস্ত থাকে । গ্রাম বাংলায় যে 
কোন বড় মেলায় একপাশে এরাও কুটীর 
সাজায়। রোগও যথারীতি ছড়াচ্ছে। মূলত 
দারদ্যের কারণে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে 
এ বৃত্ত অবলম্বনের ইতিহাস খুব পুরোনো 
এবং এখনো সঙ্গীব। আন্দামান ও িভন্ন 
দ্বীপে আদব।সী সম্প্রদায়গুলর নিশ্চিহ হয়ে 
যাওয়ার প্রধান কারণ সভা মানুষের পৌছে 
[দেওয়া যৌনরোগ । কয়েকটি মফগ্বল শহর 
| বুরে যা দেখেছি, ক্রমবর্ধমান বেশাবৃত্রর সমস] 
রীতিমত্ত ভয়াবহ । নিম্র মধ্যবিত্ত মেয়েরাও 
| এ ব্যবসায় প্রচুর পাঁরমাণে নামছে । নিত 
বুদ্ধশীল বেকারি, অর্থনোতক নিবাপত্তার 
[অভাব মানুষের [চিরাচরিত মৃলাবোধগুলিকে 
| বিসর্জন দিতে 'দ্বধ। করছে না। 
যু্ধঙ্ষেত্রের কাছাকাছ বেশগলয় স্থাপনের 
| নাজরও বেশ গ্ঃগীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
যুদ্ধরলান্ত ইউরোপীয় দেশগুলতে হঠাৎ যোন- 
রোগের মানা বৃদ্ধ পাওয়ার পরই এ ব্যাপারে 
সবার টনক নড়ে। কিন্তু ওই পর্যস্ত। অসংখ্য 
[নাইট ক্লাব, জুয়াঁড় আড্ড। ও বেশ্যাখানার 
৷ আধুনক চাঁহদায় পতঙ্গের মতো স্ফৃর্তিবাজ 
(মানুষ ঝশাপয়ে পড়তে কখনে। দ্বিধা করে না। 
(পুড়ে মরতেও দোঁর হয় না। তবে অত হিসেব 
কষে কে আর আনন্দ খাঁরদ করে। সাম্প্রতিক 
[কালে ভিয়েনামে দীর্ঘকাল যুদ্ধচলাকালীন 
বল। হত পৃথিবীর বৃহত্তম বেশ্যাখান৷ সায়গন। 
প্রবাসে যুদ্ধরত মার্কিন সৈন্যদের তৃপ্তি 
মেটানোর জন্য হাজার হাজার ভিয়েতনামী মেরে 
| এই ব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়েছিল । সেজন্য 
স্বাধীন ভিয়েখনামে একটি প্রধান সমস॥_ 
যৌনরোগ । 
চাকংসার সুবন্দোবস্ত সাও [বশ্জুড়ে 
যৌনরোগ ছড়িয়ে রয়েছে। পোঁনাসলন 
ব্যবহার শুরুর পর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৭ সালের 
চু) মধ্যে সাঁফাঁলস ও গনোরিয়া আনেক কমে 
/] গিয়োছল। কিন্তু তারপর থেকে আবার 
সংখ্যা বাড়ছে । বলা যায় মহামারী আকারে 
তা বাড়ছে। (রিটিশ মোডকেল জার্নালে 
॥. প্রকাশিত এক প্রবন্ধ জানা 
[গেছে বিশে এখন প্রায় ১৫ কোটি লোক 
নোরয়ায় এবং প্রায় ৫ কোটি লোক প্রাথামক 
সিফিলিস আক্রান্ত । ১৯৭০ সালের এক 
সমীক্ষার ফলাফলে বিশ স্াস্থ সংস্থা জানাচ্ছেন, 


গত দশকে বিশ্ব যে পারবেশিক্ সামাজিক ও 


ব্যবহারক মূলাবোধগুলর অবমূলায়নের মধো 
দিয়ে এগিয়ে এসেছে, তারই ফলশ্রুত এই 
ক্রমবর্ধমান যৌনরোগ । নিকসন সরকারের 
[চাকৎসা [িবভাগায় সহকারী সচিব ১৯৭১ 
লালের এপ্রল মাংস জানয়োছুলেন, সে দেশে 
প্রাত বরে শতকরা দশ থেকে পনের জন 


যোমরোগ $ চিকিৎসা 
.আরলি সিফিলিস £ ১) বেনজাঁথন 
পোনীস[লন ২৪ লক্ষ হউাঁনট- একবার মাত। 
২) প্রেকেন পেনিসালন ৩ লক্ষ ইউানট 
দলে দু'বার ১০ দিনের জন্য । 
. জেট সিফিলিস ঃ বেনজাথন পোন- 
[সান ২৪ লক্ষ ইউনিট প্রতি সপ্তাহে, মোট 
৪টি ইনজেকসন। 
-. এ ছাডা সাফালসে ব্যবহৃত হয় £ টেট্া- 
সাইক্রিন, আয়োডিন গুভাতি। 
কনজেনিটাল সিফিলিস £ প্রোকেন 
পোনাঁসালন ১ লক্ষ ইউনিট ১০ দিনের জন্য ৷ 
গনোরিয়া 2. ১) প্রোকেন গোনাসালন 
৩ লক্ষ ইউনিট এবং ক্রিস্টালন পেনাসালন 
১ লক্ষ ইউনিট 'দিনে দুবার ৪ দিনের জন্য 


1২) টে্রাসাইক্রিন ২৫০ এম জি প্রতি ৬ ঘণ্টার 


&দিনের জন্য! ৩) স্ট্রেপটোমাইসিন 
সালফেট ১ গ্রাম প্রাতদিন ২ দিনের জন/। 

স্যানত্রয়েড £ ১) সালফাডাঁমডিন 
৯ গ্রাম গ্রাতি ৬ ঘন্টায় ৬ দিনের জন্য। 
২) স্ট্রেপট্েমাইীসন ১ গ্রাম দিশে দুবার € 
[দিনের জন্য । ৩) টে্সাই'ক্রিন ২৫০-৫০০, 
এম জ্ঞ দিনে চারবার ১০ দিনের জনয 

লিমফো। গ্রান্থলোমা ভেনেন্িয়াঁম £ 
৯) সালফোনামাইড ৯ গ্রাম দিনে চারবার 
৭-১৪ দিনের জন্য। ২) টেট্রাসাই+রিন ৫০০ 
এম জি প্রতিও ঘণ্টায় ১৪ দিনের জন]1 
৩) সার্জিকাল । 

গ্রান্থলোমা ইনগুইনালি £ ১) স্ট্রেপ- 
টোমাইসিন ২ গ্রাম প্রাতাদন ১০ দিনের জন্য । 
২) টেষ্াসাইীক্রন $০০ এম জি দিনে চার বার 
১৪ দিনের জন্য। ৩) ক্লোরমফোনিকল ৫০০ 
এম জি দিনে চারবার ১৪ দিনের জনা । 

€কোন অবস্থাতেই নিজে থেকে চিকংস৷ 
করবেন না। সব সময় কোন [বিশিষ্ট যৌন- 
বিশেষঞ্র ঝ। স্থানীয় ছি ভি ক্লিনিকের পরামর্শ 
নেবেন 1) 
নতুন করে [সাঁফলিস বা গনো।রিয়ায় আক্রান্ত 
হচ্ছেন। 

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে এই সব 
সামাজিক ব্যাধি প্রসঙ্গে কার্কর ব্যবস্থা গ্রহণের 
চেষ্ট। হয়েছে। নাশনাল ইনসটিটুট অব 
কমুীনকেবল ডাঁজজেস এক পারকল্পনায় 
যৌনসংসর্গের ফলে উডভৃত রোগ' রব 


বিশদ তথা সংগ্রহের জন্য সাভৈ-কাম- 
গিটেকশন টিম গঠন করেছেন । ১৯৫৬ দালে 
সরকারিভষে ন্যাশনাল ভি ডি কনগ্রেল) 
প্রেগ্রাম গ্রহণ করা হয়। এরা যে সব বাবস্ছ।] 
নেন, তার মধে ছিল. গ্রাতিটি হাসগাত।ে] 
বিশেষ করে শিল্পনগরী ও বদর এলাকায় ভি 
ডি ক্লিনিক স্থাপন ।  ইদানংকালে বিভন্ন। 
গরিবারে এবং প্রস্তিদের মধ্যে যৌনারোগ 
অনুসন্ধানের কা হাতে নেওয়া হয়েছে। রাড 
ব্যাংকগুদলতে রপ্তপরীক্ষার কাজও এ ব্যাপারে] 
সাহায্য করে। আমাদের মতো হাদ্রার রকম | 
কুসংগ্কারে আচ্ছন্গ এবং ভানগ্রসর দেশে এ লব 
কাজ খুব নিপুণভাবে নম্পহ্না করা যে দুরৃহ | 
ব্যাপার, এ কথা৷ বলাই ক 

সাধারণ মানুষের মনে যৌনরোগ 


আর বেশযাবৃত্ত সম্পর্কে সরকার ৫ 
সময়ে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেননি |: 
আইন করে এই আদম বৃত্ত বদ্ধ করা বায় না, 
এ কথা শিশুও জুনে ॥ এ প্রসঙ্গে শদ বাপ্রেশন | 
অব দা ইমরাল ট্রাফক ভাস, ১৯৫৬" এবং 
শদ্‌ ড্রাগস আযান ম্যাজিক রোগাডিজ € অব-) 
জেকশনেবল অঠডভারটাইজমেনট ) এর কথা৷ 
উঠতে পারে।  ব্শ্যাবৃত্তি উচ্ছেদ, গিথো: 
বিজ্ঞাপন, হাতুড়েদের চাকৎস। ও ওঁষধ বাকি 
বন্ধ করার ব্যাপারে আইন দুটি কতটুকু সফল] 
হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় । যৌন-. 
রোগ নিল নিশ্চিত করার জন্য বেশযান্তিকে | 
উচ্ছেদ করা৷ যেহেতু সন্তব নয়, সুতরাং ওই 
জীবিকার লাইসেনস প্রথা প্রয়োগের কথ 
অনেকে বলছেনু। এর ফলে সুনির্দিষ্টভাবে, | 
লাইসেনস-প্রপ্ত  বারাঙ্গনাদের নিযামিত || 
চিকিৎনা করা সপ্তব হবে। সম্প্রাত এ প্রসঙ্গে! 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাগাজিক পুন্বাসন মন্ত্রকের 
এক মুখপাত্র হতাশাজনক বিবৃতিতে 
জানিয়েছেন, 'বেশাবাত্ততে লাইসেনস প্রথা 
প্রচলনের কোন আঁভপ্রায় সরকারের নেই । 
গভীন এক অন্ভুত যুন্ত দিয়ে বলেছেন, 'কারণ 
তাহলে এই অগ্গলাশ্রয়ী বৃঁস্তকে সামাজিক ] 
স্বীকৃতি দেওয়া হবে। গসঙ্গত উল্লেখযোগা। 
১৯৫০ সালের একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে | 
ভারত স্বাক্ষর করেছিল, যার প্রধান উদ্দেশ্য) 
ছিল লালবাঁতি এলাকার বান্দাদের নিত্য. 
বগ্চনার সংকেচন ঘটানো । 

তাই মনে হয়, যৌনরোগ সম্ব্ধে যেমন | 
বিদ্যালয় স্তর থেকেই স্বাস্থা ও যৌনাশিক্ষার: 
মাধামে সঠিক ধারণ। সৃষ্টি করা প্রয়োজন, সেই] 
সঙ্গে একটি পরিচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন 
দেখাও বোধহয় অন্যায় নয়, যে সমাজে 
সংসারের সীমান্তে দাড়িয়ে কোন নারী শুধু; 
মেয়েমানুষ বলেই দেহ বিক্রি করে গ্রাসাচ্ছাদন 


চৌকিদার দফাদার__ 
সর্বঘটে কাঠালি কল৷ 


নিজস্ব প্রতিনিধি 


ছোটবেলায় গ্রামে যখন থাকতাম তখন 
মাঝরাতে নীরব নিঝুম পল্লী পরিবেশকে 
সচাকত ক'রে হাক উঠত বাবু জাগন 
আছেন তো? সব হুীশয়ার |” বাবা সাড়া 
দিতেন, 'হ্যারে সজাগ আছি গগন ।' আমরা 
জানতাম ওটা হ'ল গগন চোকদারের রাত- 
জাগা টহল । গ্রামে ছিল অবাধ কতৃত্ব দফাদায় 
আর চৌকদারদের । চৌঁকিদারের নোভ বু 
জাম। আর পাগাঁড়। দফাদারের খাঁক জাম। 
লাল পাগাঁড়। দু-জনেরই চামড়ার বেলটে 
পেতলের তকমা । আজও তেমনই তারা 
আছে, শুধু ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গায় হয়েছে 
অঞ্চল গণ্যায়েত । 

ছোটবেলায় কত স্মৃতি মরে হেজে গেছে 
কিন্তু মাঝরাতে এখনও হঠাৎ ঘুম ভাঙে, 
স্বপ্নের মধো যেন গগন চৌকদারের হক শুনি, 
“বাবু সঙ্জাগ তো ৮ কিন্তু আমরা এইসর 
দফাদার চৌকিদারদের সম্পর্কে সঙ্গাগ আছ 
তো? 

আমাদের গ্রামের সে-ই ছোটবেলার দফাদার 
অমূলাদা নাকি এখনও সেই কাজই করে 
চলেছেন । প্রত্যেক মঙ্গলবার শহরের 
কোতয়।ল থানায় সাপ্তাহক হাজরা দিতে 
ঠিকই আসেন। একাদন হাজির হলাম 
অমূলাদায় দাওয়ায়। কুশল বানময়ের পর 
বললাম, 'কত কাল দফাদারের কাজ করছেন 2" 

চাদর চশমা প'রে নিয়ে অমৃপ্যদ। মেলে 
ধরলেন এক সনদ। বললেন, 'সেই বৃটিশ 
আমল থেকে আছি, তখন মাইনে ছিল 1তিন- 
টাকা।, িতনটাকা মাইনে 2 অবাক হয়ে 
সনদট। দেখলাম । লেখা আছে £ 

(0োঘা। ০3440 10 ৪ 08880917 
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৯৯৩৫ সালের এই সনদের বলেই আজও 
কাজ করে যাচ্ছেন অমৃল/দ। ! এর মধ্যে দেশ 
স্বাধীন হয়েছে, হালাফল পণ্ায়েত রাজও 
কায়েম হ'ল কিন্তু চৌকদার দফাদারদের 
নতুনত্ব বিশেষ কিছু হয়নি। অম্লাদ। শান 
হেসে বললেন, 'সায়েব গিয়ে বাগাল কর্তা 
হ'ল, ইউনিয়ন বোর্ড গিয়ে পঞ্চায়েত হল, 
দেশ ভাগ হয়ে উদ্বাস্তু এসে গ্রামের মানুষ আর 
আমাদের কাজ দৃইই অনেক বেড়ে গেল, 


গ্রামে ইলেকাদ্রক এল, ্র/াকটর এল, 
শঃালো। হল কতবার ভোট হল, কত 
গরমেনড। এল গেল, কিন্তু আমাদের 


কিদ্রারি আযাকট অনুযায়ী 
কা ও তৎকালীন নিধারিত 


॥ দফাদার ॥ 


দাম 
৯ টাকা ১২ আন। 


কাধ ব্যাগ 
একটি লাল পাগাঁড় 
একটি লাল রুশ বেলট 
একটি চামড়ার বেল 
একটি পেলের তকমা 
একটি হারিকেন 


৯ টাক৷ 


ব্যবহার ফাল 
২ বছর 

৪ আনা 

৪ আন 

৩ আনা ৬ পয়সা 

৮ আনা 

৮ আলা 


নন ২ টাকা ৮ আনা 


মোট ৬ টাক। ১৫ আনা ৬ পয়সা 


॥ চৌকিদার ॥ 


একটি নীল জামা 
একটি নীল পাগাঁড় 
একটি ক্রশ বেলট 
একটি নীল কীধ ব্যাগ 
একটি চামড়ার বেলট 
একটি গেতলের তকম! 


১ টাকা ৩ আনা 
১৫ আনা 


৩ আনা ৬ পয়সা 
৪ আনা 
৮ আনা 
৮ আনা 


মোট ৩ টাক৷ ৯ আনা ৬ পয়সা 


এই পোশাক এখনও চলছে । 


কাজও কমল মা, পোশাক পালটালেন। 
যধাদাও বাড়লো না। পুশ ভিপার্টমেনট 
আমাদের নেযান, রাজ্য সরকারও আমাদের 
সরকার কর্নার করেনান। শুধু খানিকটা 
মাইনে বেড়েছে । বিন্তু সম্মান কই, মর্যাদ। 
কই, ভাঁবষাৎ কি আছে আমাদের ৫ 


অমৃলদ। বললেন, “তবে মনে রাখবেন 
আমাদের মাইনের সবটা আমরা অনেকেই 
পাইনা । যেমন ধরুন, বিডি ওর অংশটা 
পেলেও সব অগ্চল তার অংশটুকু দেন না। 
আমাদের অণল ৮৭ টাকার বদলে ৪০ টাক। 
দেন। তাছাড়া হারিকেন দেওয়ার কথা । 
পাই না। দূবছর অন্তর পোশাক দেওয়ার কথা 
গত সাত বহুরে আমরা পোশাক পাইনি। 
প্রীত সপ্তহে থানায় হাঁভ্বর দিতে যেতে হয় 
তারজনে। টি এ পাই না” এমনই আভযোগের 
লঙ্বা ফর্দ। 


আমি বললাম, 'আপনাদের কাজট। ক 2 

হ£ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব 
কাঙ্জই চৌকদার আর দফাদারকে করতে হয় । 
জন্ম মৃত্যুর রোজিস্টার থেকে আরম্ভ করে 
গ্রামে শ্রান্তি শৃঙ্খলার রক্ষা, সন্দেহজনক 
আগভুক সম্পর্কে থানাকে জানানো, চোর 
ভাকাত ধরা, [নির্বাচনে সাহাযা, বড় সরকারি 
আফসার যে কেউ এলে উপাচ্থত থাকা । খরা 
বন্যায় ্রাণ কার্য । দাঙ্গা থামানো--..-ধরতে 


গেলে আমক৷ সর্বঘটে কাঠাল কল। 1 


পশ্চিমবঙ্গ দফাদার ও চোঁকদার সামাত' 
গঠিত হয়েছে বেশ ক'বছর আাগে। সম্মেলন, 
ডেপুটেশন ইত্যাদ সংগ্রামের সব হািয়ারই 
এরা নিয়েছেন। তবু আভাযোগ, থেকে 
যাচ্ছে দাবি থাকছে মর্যাদা ও সুযোগের । 
হুন্ধ কণ্ঠে অমৃলাদা বললেন, “আমাদের সব 
কিছু নিয়ে সরকারকে বড় করে ভাবতে হবে । 
আমরা কেন পুলিশ রেশন পাবে না? গত 
বন্যায় তাণের কাজ্জে অনেকে আঁতীরস্ত 
পারশ্রাঘ্ক পেয়েছেন, আমর। পাইনি কেন ৯ 
আমরা [ক সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারও 
হতে পার না? আগরা এখন হ। করে চেয়ে 
আছি পণ্যায়েত মন্ত্রী আগাদের জন্যে কি করেন 
আর পে কাঁমশন কি বলেন ।” 

জনৈক এস ডিও কে চৌকিদার দফাদার- 
দের সমস্যা ও দাবির কথাগুলি জানিয়ে তার 
মতামত চাইলাম । বললেন, "ভাববার কথা 
বটেই । আসাল ওর। আনডিফাইনড সোঁম- 
গভনমেনট পারসনস হ্যাঁভং নো স্পোসাঁফক 
ডিউটিজ । ওদের ওপর আগাদের কর্তৃত্ব 
অনেকটাই কাগুজে ৷ জানেন কি, নকশ।ল 
হাঙ্গামার সময় থেকে ওরা রাতের টহল বন্ধ 
কারে দিয়েছে।  আগরাও ফিস্তু ওদের এ 
ঝাপররে জোর করতে পাঁর না। তবে একটা 
কিছু কর। উচিত। সাগথিং পাঁজটিভ আনড 
উঠানজিবল । ও 


্ঁ 
? 


- 
হী 
৩ 
নি 


কে বড়? গাভাসকর ন! বিশ্বনাথ ? 

ভারতীয় ক্রিকেট বলতে এখনও পযন্ত 
এই দুই শালা-ভগ্মীপাঁতকেই বোঝায় । প্রা 
নিঃসন্দেহে গৌরবের কথা নয়। বরং 
লজ্জার । এতবড় একট। দেশের এতা ক্লকেটারের 
মধ্যে এখনও এই দুজনকে ঝদ দিলে ভারতীয় 
ক্রিকেট পঙ্গু হয়ে যাবে_-এট। নিশ্চয় আনন্দের 
বা। গৌরবের নয়। অথচ এটাই সাঁত:। একে 
উপেক্ষা করার উপায় নেই। 

বিশ্বনাথ খেলার দিক দিয়ে গ/ভাসকরের 
চেয়ে [সানয়ঃ। ১৯৬৯-৭০ [সারজে 
কানপুরে অসপ্রোলয়ার বিরুদ্ধে টেসটে 
বিশ্বনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ । কিন্তু শুরুতেই 
বিপর্যয় । প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে 
শূন) রানেই বিদায় নিতে হয় বিশ্বনাথকে । 
হতাশায় ভেঙে পড়োছল ভশ। শান্তনা 
দিয়েছিলেন টাইগার পতৌদ। দ্বিতীয় 
ইনিংসে সারা মাঠে আগুন ঝারয়েছিল ভিশ। 
জীবনের প্রথম টেসটেই সেনগুর ৷ ১৩৭। তার 
জীবনের প্রথম ফাস্ট” ক্লাস ক্রিকেটের সেনচুরিয় 
মতই | বিশ্ব ক্রিকেটে এই রেকরড এখনও 
পর্যন্ত একমানত বিশ্বনাথেরই রয়েছে । 

এরপর থেকে একাট মাত [সারজ ছাড়া 
'রম্থনাথের ব্যাট থেমে থাকোৌন । ৭০-৭৯ এর 
?সারজে ওয়েসট ইনাডিজেয় বিরুদ্ধে ওয়েসট 
ইনাডিজে বিশ্বনাথের সময়টা ভাল যায়ান। 
একমাত্র জরজটাউনে দ্বিতীয় টেসটের প্রথম 
ইনিংসে বিশ্বনাথের ৫০ রানই উল্লেখযোগ! | 
তাছাড়া প্রায় সব টেসটেই ব্যর্থতা । শথচ ওই 
সার্জ থেকেই গাভাসকরের আত্মপ্রকাশ ৷ 
এক 'সাঁরজে তিনটি সেনছার, একটি ডবল 
সেনার, ৫০-এর ওপর তিনবার রান। 
ব্যর্থত। শুধু ব্ি্টাউন টেসটের প্রথম ইনিংসে । 
গাভাসকরের রান ছিল নাত ১। 

৭০-৭১-এর গর থেকে বিশ্বনাথ-গাভাসকর 
কোনও টেসট [সিরিজ নেই যেখানে একসঙ্গে 
খেলেনীন। আঙুলের আঘাতের জল) 
৭৪-৭৫এ ভারতে ওর়েসট ইনাডজের বিরুদ্ধে 
দিলাল, করকাত। এবং মাদরাজ টেসটে 
খেলেনান গাভাসকর । এছাড়া প্রায় সব 
টেসটেই হয় গাভ৷সকর নয় বিশ্বনাথ ভারতকে 
টেনে নিয়ে গেছেন হয় বড় রানের 1দকে নয় 
জয়ের দকে। এবং তা এখনও চলছে । 

* ৯ 

উচ্চতায় গাভাসকর বিশ্বনাথ দুজনেই প্রায় 
সমান সমান । পাচফুটের পর এক ইন্ডির 
এদিক গদক। খেলার দিকেও প্রায় তাই। 
ক্রিকেটে রেকর্ড অনেক কথাই বলে কিন্তু 
রেকরডই ক্রিকেটের সব কথ। নয় । গাভাসকর 
টেসট 1ক্ুকেটে আট হাজার রান ব। "২৯টির 
বোঁশ সেনঢুঁর করলেও স্যার গার সোবারস 
ঝ স্যার ডন ব্র॥াডমা।নের কৌলিন। বিন্দুমাত 
নষ্ট হবে না। তেমান রেকরডের পাহাড় 


কে বড়-গাভাসকর, 
ন| বিশ্বনাথ ? 


শাক্যদেব 


গড়লেও গাভাসকর ীবশ্বনাথের খেলার 
স্বাভাবক সৌন্দর্য স্লান করতে পারবেন না) 
পৃথবীর সব ক্রকেট বোদ্ধাই গাভাসকরকে 
এখন বিশ্বশ্রেষ্ঠট ওপেনার হিসেবে মেনে 
ধনয়েছেন। ওপেনার হিসেবে সব সেনছু'রর 
রেকরডই গাভাসকরের মুঠোয় ॥  টেসটে 
বাইশাঁটি সেনচুঁর, কালেনডার ইয়ারে তিন 
তিনবার হাজার রানের  এরকরড 
গাভাসকরেরই । সোঁদক দিয়ে দেখলে 
রেকরডের ঝুলিতে বিশ্বনাথের সংগ্রহ জম। 
কিনতু সৌন্দযধ ১ শিল্প? সেসবই তো৷ 
বিশ্কনাথের খেলায় । সেখানে হাভ এখনও 


কারোর পড়োন । 
মনে আসে ৭৪-৭৫& সালে লয়েডের 


৫ খেলাধুলা 


ওয়েসট ইনাভজের বিরুদ্ধে মাদরাজে বিশ্বনাথের 
ইনিংসটি । সংহার মুর্ত ধরোছলেন আনি 
রবাটস। টলোছলেন সবাই । টলেনান শুধু 
বিশ্বনাথ । ভারতের ১৯০ রানের মধ্যে 
বিশ্বনাথের একার সংগ্রহই ছিল ৯৭ নট 
আউট ॥ টাল কোজিয়ার বশ্বনাথের ওই 
ইনিংসটিকে অসাধারণ বলে বর্ণনা 
করেছিলেন। তায় স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল 
৬৩তে লরডসে হপশগ্রীফথে্। বিরুদ্ধে 
টেড ডেকসটারের ৭২টি অমূল। রান । টেসট 
ক্রিকেটের ইতিহাসে ডেকসটারের ওই ৭২ 
ধেমন চিন্নকালের সৌন্দর্য শহসেবে বার্ণত 
হবে তেমনই লেখা থাকবে আনাড 
রবারটসের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথের ৯৭ রান। 

আরও আছে! ওই বছরেই ইডেনে 
বিশ্বনাথের ১৩৯। পরের বছর পোর্ট অব 
স্পেনে ১১২, ৭৬-৭৭ এ কানপুরে প্রায় 
অন্ধকারের মধে। 'নউঞ্জিলযানডের তাবড় তাবড় 
ফাসট বোলারপেম [পটিয়ে ১০৩ ন$ আউট 
বা ৭৮-৭৯ মাদরাজে কালীচরণের ওয়েসট 
ইনাডজের বিরুদ্ধে ১২৪ _-সবগুলিই চির্নকাল 
সায় রাখার মত। এটা ভুললে চলবে না 
লালা অমরন!থ, দীপক সোধন, কপাল সিং, 
আব্বাস আলী বেগরা য। পারেনান বিশ্বনাথ 


ত। পেরেছেন বিশ্বনাথ বাদে অন! কোনও 
ভারতীয়ই জীবনের পথম টেসটে সেনচার 
করার পর জীবনে টেসটে 'দবিতীয়বার আর 
সেনছার করতে পারেননি । বিশ্বনাথ শুধু যে 
তা করতে পেরেছেন তাই নয়, সব সমেত 
করেছেন এখনও পধন্ত ৯১টি সেনচুর যার 
ওপরে আছেন একমাত্র তাই শযালক এবং 
উমরিগড | 

গ।ভাসকরের ব্যাপার স্মাপার অবশ্য 
অন্যরকম । [নিজে বলেন, ৭০-৭১ এর 
গোরট্র অব স্পেনের ২২০ নয়, ৭৮-৭৯ তে 
ইডেনে ১৮২ নট আউট নয়, এই সোঁদনেয় 
ওভালে ২২৯ও নয়_ওর জীবনের এ ষাবং 
শ্রেষ্ট ইনিংস হল ৭১এ মানচেসটারে 
ইংল্যান:ডর বিরুদ্ধে ৫৭ রান য উনি গড়ে 
তুলোছলেন এক বিধ্বংসী িচে এক 
অন্থাভাবিক পারস্থিতিতে । 

খেলার টেকানিক "নিয়ে চুলচের। বিচার 
যারা করেন তাদের চোখে গাভাসকর-বিশ্বনাথ 
দুজনেই দ্বতন্তরযেমন ছিলেন বিজয় 
মারচেনট এবং লাল। অমরনাথ। বাঁপবুক 
ক্রিকেট খেলেন গাভাসকর। গাভাসকরের 
ক্রিকেটের গ্রামারে কোনও খু'ত নেই । মারার 
বল মারেন, ছাড়ার বল ছাড়েন। বোলারকে 
যেখানে সন্ত্রস্ত কর৷ উঁচত সেখানে তাই 
করেন, কদাচিৎ মারমুখী হয়ে বোলারকে লেংথ 
হারাতে বাধ্য করান । 

বিশ্বনাথ অনারকম । গুটিগুাট মাঠে নেমে 
প্রথম থেকেই নিজেকে জাহর করেন চোখ 
জুড়ানো ক্কোয়্যার কাট, লেট' কাট, কভার 
ড্রাইভ অথব। অন সাইডে ফ্রিক ফরে। খুব 
ঝুশীক নিয়ে খেলতে ভালবাসেন বিশ্বনাথ । 
সেনহাঁরর দোরগোড়ার এসেও বশ্বনাথ দমেন 
না। শস্ত মারাত্মক অথচ চোখ জুড়োনে। 
মার মেরে বিশ্বনাথ মাঠশৃদ্ধ সকলকে নিজের 
কাছে টেনে আনেন । গ্রাতিটি ঝাটসম্যানের 
কাছেই টেসট সেনচুরি একটা অদ্ভুত আনন্দ 
বয়ে আনে। বিশ্বনাথ আনন্দ পান বোলারের 
কাছে নিজেকে অগ্রতিরোধা করে গড়ে 
তুলতে । বোলার দাবয়ে রাখবে বিশ্বনাথের 
কাছে এটা অকপ্পনীয়। অনেক সেনচ'র 
এভাবে হেলায় হারয়েছেন বিশ্বনাথ । 
গ্াভাসকর- ঠিক গুলটে।।  বাকরণ মেনে 
গ্াভাসকর খেলেন সাবধানী ছেলের মত, 
বিশ্বনাথ কোনও বাধ! না মান দামাল ছেলে । 

একট। সময় এসেছিল, ৪০-৫০ রান করে 
বিশ্বলাথ তখন উইকেট থেত করে আসতেন । 
সেসময় সমালোচকরা বিশ্বনাথের “মধাবস্ত 
মনোভাব" নিয়ে ঝড় তুলোছলেন। আমরা 
সকলেই ধরে [নয়োছ ৫০ পেরোলে গাভাসকর 
সেনচুঁর করবেনই আর বশ্বনাথ সেনছব'র না 
পেলে বিশ্বাস নেই । এইতে। সদন ইডেনে 
ব্লুস ইয়ারডাঁলর বিপজ্জনক বল স্কোয়ার ড্রাইভ 


করতে গিয়ে উইকেটকীপার রাইটের হাতে 
উইকেটাট দিয়ে এলেন বিশ্বনাথ । সেনভ্ীর 
থেকে তখন তিনি মাত্র ৪ রান দূরে । এই 
৭৪-৭৫ধ ৯৭ থেকে মিডল 
পর ওপর যে বলটি ফ্রি করে ডিপ 
লেগে ঝাউনডারিভে পাঠিয়ে বিশ্বনাথ 
রি করেন, সোটও ছিল একইরকম 

নজ্জনকর্ঘমার । মিডল স্টামপের বল-_- 
ফপকালে হয় বোলড নয়ত লেগ বিফোর 
উইকেট । অথচ এই ধরনের মারই মারতে 
ভাদবাসেন বিশ্বনাথ । ক্রিকেট তার কাছে 


রেকরুভের জনা নয়, শল্প সৃষ্টির জনা । 
উলটো টই 


বৈশিষ্ট । 


"আমাদের "বিগ ব্রাদার” রাশিয়াকে 
সমান্সোচনা করার আঁধকার নেই। পঞ্।শ 
দশকের স্ট॥ঁলিনিসট পিরি়ডেও এমনটি ছল 
না। এখন হয়েছে। 

“অবশ আত্মসমালেচনা করার আঁধকার 
সরকার আমাদের দিয়েছেন । নিজেদের 
সমাজ, বাবস্থা, সরকারী আইনকানুন 
বাবস্থাগনা নিয় আমরা মুখর হতে প্]ার। 
কাগজে আঃটকল লিখতে পার ।  গল্প- 
উপন/স ছাপতে পীর ॥ তাতে কোন বাধা 
নিষেধ নেই কথাগুলো বললেন সগাজ- 
ত্ান্তরক হাঙ্গেরীর অগ্ত-তরুণ (বয়স ৪৬) 
প্রথাাত সাহাতাক সুকসদ মিহালি। 

প্রশ্ন রেখোছলাম ওর দেশে "সাহিত্যে 
সেনসরশিপ প্রসঙ্গে । আাটোস।টো--চেহ)রা, 
চওড। কাধ আর ঝরঝরে ইংরোজতে সুকসদকে 
প্রথম দর্শনে স্পেনের কেন মেষপ্লঞ্চ বলে 
মনে হতে পারে । একনাত গ্রায়ের বাদামী 
রংটাই আবশ্বাসের কারণ । 

রতন হোটেলের ৬১২ নমবর ঘরে যাবার 
সময়ই রিসেপশ:নর লাঁবতে ভদ্রলোককে দেখে 
গিয়েছি । চোখে কাউকে খুজে নেবার 
'ভাউীন। ওপরে দরজ। ঘণ্টার নীরব প্রতুন্তরে 
নীচে ফিরে এসে দোঁখ তার দৃষ্টি একটুও 
বদলায়ান। কাছে গিয়ে ইফ ইউ ভোনট 
মাইও, আর ইউ. কথা শেষ করার 
আগেই আত্মপারচয় দিয়ে বলেছেন__'আই 
আম অলসে। ওয়েটিং ফর ইউ 

সুকসদ শিহাঁলি কলকাত৷ এসেছিলেন 
এখানকার আধানক সাঁহত। সম্পর্কে আভজ্ঞ 
হতে, ভারতের সাগাজিক সমস্যা ও প্রশ্মগুলিকে 
-কীক্িং নিজের চোখ আর মন দিয়ে বিশ্লেষণ 
করতে। 

-কেমন দেখলেন 2 

জবাব পেলাম £ এখানে আসার আগে 
হান্গেরীর লেখকের লেখ কিছু প্রবঙথ-টবন্ধ 
পড়োছলাম । অবশ) লেখাগুলো একটু 
পুরোনো । নিজের চোখে দেখলাম সে অবশ্থার 
অনেক গারিবর্তন হয়েছে । অনেক উন্নীত 


গাভাসকরের 


গাভাসকরের কাছে ঝাটিং একট বিজ্ঞান, 
বিশ্বনাথের কাছে শিল্প ॥ ভুল না করলে 
গ্রাভাসকরের উইকেট পাওয়া খুবই দুঃসাধের 
বাপার। তমন আটোসাটে। ডিফেনস 
ইদীনং বিশ্ব ক্রিকেটে দুলণ্ভ।  অপরাদকে 
মাঠভার্ত লোককে ১মৎকৃত্ত করতে ক্রিকেটের 
কঠিনতম মারগুলি বিশ্বনাথের ঝা থেকে বার 
হয় এবং পতনও আসে সেইভাবে । 

গাভাসকর 'বশ্নাথের মধ্যে কে বড় তার 
তুলন। করা বাতুলত।।- একজন ওপেনার 
অনাজন [মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান । একজন 
দেবা গ্রাতিমার কাঠামো তোর করেন অন্যঙ্জন 
তাতে চাপান মাটির প্রলেপ । একজন মৃর্তি 


কলকাতার অতিথি 


সুকসদ মিহালি 


সন্ধানী, 

করেছেন আপনারা । কিন্তু সেই সঙ্গে গাঁরব 
বড়লোকের মধে! ফারাকটাও বুঝ অনেক 
বেড়েছে । আমাদের দেশেও গরিব আছে, 
কিনতু 'নো ফুভ নো ক্লোথ' বযাপারট। অসহা।। 
ভাবতে গার না” 

-আর সাহিত্য 2 

বোমবে এবং দিলালতে একাধিক তরুণ 
কাঁবর সঙ্গে পারচিত হয়েছেন তান। কিন্তু 
হিন্দি না জানার জন্যই দুধের স্বাদ বোলে 
অর্থাং অনুবাদের মাধ্যমেই যেটুকু কাছে পাওয়া 
গেল। 

সুকসদ আরও বললেন- হাঙ্গেরির শতকরা! 
ফাটভাগ সাহতা র$না হয় গ্রামকে ঘিরে, 
চাষী সম্প্রদায়কে নিয়ে । তানি নিজে শহরের 
লোক, রাজধানী বুদাপেসটেই জন্ম, কর্ম সব। 
তাই গ্রাম নিয়ে 'অসত্য' রচনার ইচ্ছে তার 
নেই, লেখেনওনি । 

চুটিয়ে গালখছেন এখন ওরকে 'স্টভান 
শামে এক তরুণ । আধুনিক হাঙ্গর সাহিতোর 
পয়লা সার ব্যস্তিত্ব। অবশ্য গত বছরের 
বেস্ট সেলার ছিলেন মলদোভ। জর্জ । তার 
বিশ্লেষণধর্গী রচনা 'নোটস সী হোয়াটস গোঁয়ং 
অন ইন দি হাঙ্গেরয়ন রেলওয়েন্জ' কয়েক 
হাজার কাঁপ বার হয়েছে। রেলক্মীদের 
অবন্থা, রেল ব্যবস্থার হুটি বচু[তি নিয়ে লেখা 
এই বইটি আলোড়ন এনেছে এ দেশে । 

আর ডোর টিবর বেঁচে থাকলে হয়ত তিনি 


হতে পারতেন নতুন হাঙ্গের সাহিতোর 
জনক। সুকসদ দুঃখ করে বললেন__'বাট 
হি ইভ নে মোর ॥” 


বিদেশী সাহতোর জনা হাঙ্গেরির দরজা 
সব সময়ই খোলা । সরকারী ঝাবস্থাপনাতেই 
রাজধানীতে রয়েছে অনুবাদ বিভাগ । সারা 
পাঁথবীর্‌ বাছাই রচনার নিয়ামৃত অনুবাদকের 


প্রাতষ্ঠ। কয়েন অন্যজন ততে করেন প্রাণ 
প্রাতষ্ঠ।।  গাভাসকর ক্রিকেটের কারিগর, 
বিশ্বনাথ ক্রিকেটের শিল্পী । 

গাভ/সকর ও বশ্বনাথের মধ্যে গ্রেষ্টত্বের 
[শরোপার লড়াই তাই কখনই চলতে পাত, 
না। সার গ্ঠাঁর তার দশজন শিশ্বশ্রেষ্ঠ 
বাট মানের মধে! গাভাসবরকে স্থান দিয়েছেন 
ঠিকই কিন্তু সেই দশজনের অনাতম 
ইংলনডের ডেয়েক রানডালের জায়গায় 
বিশ্বনাথকে স্থান দিয়েছেন গাভাসকর । আয় 
বিশ্বনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় মস্তং]টও সপতবত 
গাভাসকরের। গাভাসকরের ভাষায় ভিশ 
জানে নাও কত বড় । সা 


টোবাল 'হাংঙ্গরয়ান টোসট" তার হচ্ছে 
রবীন্দ্রনাথের দশটি বই এরাই অনুবাদ করেছেন 
আমোরকার জন আগডাইক, যলবেলো, 
হোমংওয়ে ওদেশের জনাপ্রয় লেখক । সুকসদ 
নিজে হোমিংওয়ে ডিকেনস, ও কাফকার ওপর 


তিনটি বই লিখেছেন। তিনটি উপনাস 
বেরিয়েছে তার।  "ইমাগ্রজনমেনট অফ 
রেমনড' সমালোচক মহলে আভনান্দত 
হয়েছে । 


সাতাশটি বসন্ত বুকে নিয়ে প্রথম যে গপ্প 
সংকলনটি (দি লাঃডেনকেজ ) সুকসদ প্রকাশ 
করেছিলেন তার মতে এখনও সেটি তার প্রিয় 
রচনা, হয়ত শ্রেষ্ঠ নয়। অন্যান/ লেখ নিয়ে 
আলে।চন। প্রসঙ্গে বললেন £ সোসাল সায়েনস 
এখন আমার প্রিয় বিষয়। এই বছর এঁ 
[বিষয়ে একটি প্রবন্ধের সংকলন বোরয়েছে 
আমার। 

লেখার পাশাপাশি চলছে সম্পাদনার 
কাক্স। তান বুদ/পেসট থেকে প্রকাশিত 
শরয়্যালিটি' নামে একট মাসিক পরিকার সহ 
সম্পাদ্ুক । ভারত-ভ্রমণের এই তিন সপ্তাহের 
আভজ্ত। নিয়ে কিছু রচনা হয়ত নিঞ্ের 
কাগন্েই 'লথবেন। 

কলকাতা কেমন লাগছে জানতে চাইলে 
বললেন 'মান্র (তিনদিন হল এসোঁছ। থুব 
একসাহাটং লাগছে এটুকু বলতে পার।” 
শান্তিনকেতন, ঠাকুরবাড়ি দেখা এখনও 
বাকি। কলকাতায় তরুণ সাহত্/কদেয় সঙ্গে 
মাত্র দুটি আন্ত। হয়েছে, আরও আছে । 

সুকসদের একটাই দুঃখ, "পায়ে হেঁটে 
শহ্রটাকে দেখতে পারলাম না! অসপ্তব 
ভিড়, তোমর৷ রাস্ত। দিয়ে চলে। ি করে 2, 
তবুও একাদন রানে কিছুক্ষণ চেষ্ট। করোছিলেন 
চৌরঙ্গী পাড়ায়। “বাট দি বেগিং চিপড্রেন 
আর ভোর.ডেনজারাস' সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে 
দরজা বন্ধ করেছেন। বিছানায় ঢুকে বুরের 
ওপর তুলে নিয়েছেন 'অটোবায়োগ্রাফ অব 
নেহরু বইটা ॥ জাল) গেল হাঙ্গোরতে' এক- 
সময় বইট। ছিল বেস্ট সেলার, এখনও । 


০০৬৮ 


এ দেশের সাধারণ মানুষের দৈনান্দন 
জীবনধারা, বাত্ত, আমোদ প্রমোদ, উৎসব, ধমীয় 
আচার অনুমঙ্গের এক আশ্চর্য চিরর্প ধরা 
পড়োছল স্্গ কয়েকজন ধিদোশনীর তুল 
কলমে। হুবিগুলি প্রায় দেড় শে। বছর 
আগেকার | ( বিশেষ চিত্ত প্দর্শণী ১৬২৭, 
নডেমবর 1৭৯, 1ভকটোিয়া মেমোরিছেল 
হল ) সে-যুগের ইংব্জে রাজপুরুষদের কনা, 
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কউ, বেগুলী ওম॥ন ও চড়ক পূ উন 
স্থানের দৃশা।দি চিতণের বশে ক্ষমতা ছিল 
ফ]ানির।  বন্তুচিতণ ( ইল।সর্েশন) মলির 
ডাংক্ষাণিক আবেগনের সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলিতে 


ভগ্রী ঝ। জায়ার পক্ষে দেশীয় সামজিক জাবন-৭ রেখার সঙ্গম গাঁতবেগও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


চি অপেক্ষাকৃত সহজঙাধা হয়েছে যা 
পেশাদার ইংরেজ চিতাশল্পাঁদের পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। 

বল বাহুল। সেকালে সাহেবদের যেমন 
কাজের অস্ত ছিল লা, মেঘসাহেবদের আবার 
ছিল তেমনই অথ অবসধা। নামমায বেতানে 
ভূত। নিষুন্ত কর। যেত) সব সাহোধবাড়িতেই 
ছিল ভূতের ছড়াছড়ি । 

মেয়েদের মধো খেলাধুলার শুচলনও খুব 
একট ছল না৷ ছবি জীকা, সেলাই করা, 


সিলুএট অথব। সংাক্ষপ্ত রেখাচতের পাশে 
বিস্তৃত সাদা পটভূমির জনো মনে হয় এক 
ঝলক আলো যেন ফ্যানর ছবিকে ঘিরে 
আছে। 

শ্রীমতী যেলনোন তার চিপ্রের জনে রাষ্ডা 
রামমোহনের অকুষ্ঠ ্তশংস। লাভ করেছিলেন । 
[তিনি নিঙ্দেকে এদেশের মানুষ ভাবতেন । 
কিন্তু তার আঁধকাংশ চি বিদেশী প্রভাব 
ল্প্ট। এমন অনেক গ্রীপুরুষের শ্রতিকীত 
তিনি এ'কেছেন যাদের ভারতাঁয় বলে ভাষা 


বিদেশিনীর তুলিতে এ দেশের জীবন 


বই পড়া ছিল অবসর কাটাবার উপায়। এক 
আধটু গানের 66। অথবা পিয়ানো টিয়ানো 
কেউ কেউ বাজাত। আর ছিল 'হোম'-এ 
চিঠি লেখার ফ]শান যার জবাব পেতে বছর 
ঘুরে যেত। 

এই অবসরের গুতাক্ষ ফসল হল কিছু 
সৃপাঠা জানাল, পত্গুচ্ছ ও সংরক্ষণযোগয 
একডালি চিত্রমালা । মেঞ্জর আর্চার-এর কনা 


ফ্যান পার্কম কলকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ 
লখনৌতে 1ছলেন প্রায় নয় বছর। প্রদর্শনীতে 
ফা।নির মাত্র তিন খানা চিত ছিল 


গ্রাস 


৯ 
অশনি সংকেত 


প্রযোজনা £ নট-নাটাম । যৃলকাহিলী £ 
বিভৃতিভূণ বলেপাথ্যায়। নাটক/সলীভ 


পরিচালনা / নির্দেশনা; ক্রগমোহল 
মদুমদ।র। অভিনয় রজনী £ ৬ ডিসেসবর, 
১৯৭৯। শিশির মণ । 


নট-নাটাম যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের 
নাটা আন্দোলনে স্থান করে নিতে পারবেন 
সেটি হলে। ভাদের টিম ওয়ার । এয গুপেই 
অশানি সংকেত একি স্মরণীয় নাটাকাতি 

এমন: একট টিম ওয়ারক নিয়ে নট-নাটাম 
কেন অশনি সংকেত আঁভনয় করছেন সেটা 
অবশ অিত্রাসার চিহ হিসেবে দেখা দেয়। 

বিভূতিভূষণ এই উপন|সে চিরাচারিত 
প্রকৃতি-মুখীনতার অভাস ভেঙে প্রথম ুকাতি- 
বিরুদ্ধতার কাজ করোছলেন। বস্তুত এ- 
উপন॥াস শুধু দুর্ভিক্ষের দৃরাভাস নয়, ভেঙে 
যাওয়। বর্তমানের জনাও হাহাকার ৷ সেই 
্রক্কাত-বিবুদ্ধতা ও হাহাকার নট-নাটামের 
প্রযোজনায় নেই । বরং এক ওপরসা বাঙ্গ ও 
অগভীর দ্রৈবনিক আলোহাঘার কথাই এতে 
বল৷ হয়েছে। সে কারণে দর্শকদের মধ্ে 
যারে বারে হাঁসর গোল । বায় মাঝে মাঝে 
প্র্থুসন্ধ উত্তি। যেমন দুগাচরণবাবু যুদ্ধ ও 
লোন সম্পর্কে করেছেন, যদ পোড়। যেমন 
শহর থেকে কেনা পাউরুটি নিয়ে সারক।সের 
খেল। দেখিয়েছে, পাওত মশাই যেমন ভাব 
খাওয়ানে। নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। কাঁ 


পরিবর্তন ৪৮] 


মুদ্রক ও প্রকাশক £ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স- ৭৭/২/১, লেনিন সরণি কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ 


যায় না। হিন্দু নারীর আনুষ্ঠানিক পান ও 
হিন্দু নারীর স্থামীকে আহংধ পারবেশন প্রভাতি 
ঘন চিতগীলতে এ দেশের নারীর সহঙ্গাত 
চারিতিক বোঁশষ্টীকে যেলনোস ফোটাতে 
পারেননি। “দা ভিলেজ গুরু ছাবতে ত্চ্ছনগ 
বাঙ্গের ভাব আছে। কিসতু বেলনোস-এর 
সিলক কাপড়ওয়ালা, বিশেষভাবে বাদকণুয়ালা 

রাস্তায় ঝশের খু'টির ওপর ছাগল দড় 
করিয়ে খেলা দেখানোর রূডিন টিটি 
অনবদ। 

এঁমিলি ইডেন (গভর্নর জেনারেল লিড 
বোৌররে এসেছে এসব নংলাপ ও আযকসন 
থেকে! ত্রাছাড়। ?ভপ স্টেগ্র ও আঁডটো- 
রিয়ামের যথেষ্ট ঝাবহারও তাকে কোথাও 
স্থির হয় দড়াতে দেয়ানি। 

আশক্কা ছিল সত্যাগৎ সায় অশান 
সংকেত চলচ্চিা়ত করার পর নাটক 
হুযোজনা সন্ভব কিনা । কিছু ক্ষীণ প্রভাব 
ছাড়া এ-নাটক সেদিক দিয়ে নট-নাটামের 
দিজন্ব। যেমন সত)জিৎ রারের সঙ্গে মিল 
নেই তেমনই বিভুতিভূষণের সঙ্গেও নেই ॥ 
কাহনীর কাঠামোটুকুই শুধু আছে । ভারত- 
গুলিয় বিশ্াসযোগাত) এ-নাটকে আসেনি? 
পণ্িত ঝ। তার বউ অস্ত [কি অত নির্দয় 
ত৷ নয়, তাই তাদের পরিণতি অত সাংঘাতিক) 
পেট, একমাত পেটের চিন্তাই তাদের দ্বগ হতে 
বিদায় দিয়েছে। এক হিসেবে যুদ্ধের সময় 
এর! সমস্ত মানুষের ঠতীক। দৃরের এক 
মরণ যুদ্ধ এদের মতই সমস্ত মানবসমাজকে 
প্রকাতি, সৌন্দর্য ও প্রেমশ্রাতি থেকে নির্বাসিত 
ফরেছে। যেখন বিভূতিভূষণকেও করেছে । 

নাটার্প বাদ দিলে পারচাগ্ন। অসাধারণ ! 
প্রতোকের আভিনয়ণও তাই । সে কারণেই 
নট-নাটাম ও পরিচালক জগমে/হনবাবুকে 
অনুরোধ, তারা একটি মৌলিক নাটক বেছে 
লিন। এত ভালো আভিনেতা-আভিনেতরী 
নিয়ে তাতে আরও সার্থক প্রযোজন। সপ্তব 


টা স্ীশ চৌনুরী 
স্বদেশী নকৃসা 


প্রযোজনা: সমীক্ষণ। নাটক £ 
মোহভ চ্টেপাধ্যায় । নির্দেশনা £ পঞ্কঞ্র 
মুর্দী। সদদীভ হ দেবাশিন দশগুপ্ত । মঝ্য ঃ 


অকল/ালডের ভর্গী)। এ দেশে এসেছিলেন 
১৪৩৬ সালে এবং ছুশ্বছর পরে আবার 
ইংলনডে ফিরে যান। ঝারাকপুর থেকে 
1সমল। ভ্রমণকাণ্পে তিনি অসংখ) ছবি এ'কে- 
ছিলেন। ভায়তব্ধ তার চোখে, 'কুৎসত 
দৃশঃপটে চিতিত জনাতীর্ণ একটি দেশ 1" 

অথচ পরবতীক/লে ভারতে রেলপথ 
স্থাপিত হওয়ার খবরে এক আব্মাকে ু্া- 
মনে তার আশঙ্কার কথ। "লিখেছিলেন, 
কুতুব হয়তে। একটা বেলী স্টেশন হবে এবং 
তাজমহল হবে ঘন্ত এক হোটেল !" 

প্রঙ্কৃতি জাকার দিকেই তার ঝেএক 


অন্র় দত্তগৃপ্ত ।. শব্দগ্রহণ £ হার 
ভট্টাগাই। আলো লেয়।। অভিনয় £ 
€ ডিসেমবর "৯, লন্ধা, শিশির ৭০ । 

নাটকের শরততই হিন্দস্ত) হামারা-র সুর 
মিলিয়ে যেতে দর্শককে টানটান করে দের যে 
ঘোড়া তার চি-হ্ী-- রবে যেন চাবুকের শব্দ 
হুরের অস্থির ছলে প্রনুত্থ কায়েমের র্তধূলে। 
গড়ে! উপনিবেশিক ইউনিয়ন জাকের 
পতপত ছায়ায় সামন্তভান্তিক শাসনের এক 
স্পষ্ট ছবিকে তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে । 
কাহিনী বললে ভুল হবে, কেনন৷ নাটক শুরু 
দ্ধ শোষণের সৃত ধরে, এবং আজও যার 
শেষ নেই। নাটকের মৃল-চারত নকড়ি দত 
সামস্ত শাসকদের এক প্রাতািনাধি যত ॥ 

ইংরেজের কৃপাধনা জমিদার নকাড়ি দত্তের 
পেত্কজ যুদ্দী) দুইপুত, যমজ ॥ তার বড়ে। হয় 
দুই ভাই রাম ও শাম (যথাক্রমে প্রদাঁপ 
মলিক ও প্রদীপ দাদ) পলিটিকস করে 
স্বরাজ আনার রাবি বিষয় বুঁ্ধি ছল 
চাতারিতে তারা টেজ্ঞা দেয় সাত পুরুষকে ॥ 
আখের শ্রোছাতে তার] যে হ্যাতয়ারটি 
ব্যবহার করে তা এ রাজনীতি । নাটকে 
রয়েছে দুই জমিদারের প্রতিযোগিতা, সাংহব 
তোষণ, রাজনীতির ফয়দ। লুঠতে রাম শামের 
বিবাদ এবং ভেটরঙ্গও | স্বরাজ, যা বেনিয়া 
ইংরেজ ও সামন্ত প্রভুদের সধ্যে ক্ষমতার 
হস্তান্তর, তা এ এলো৷ এলে।- এই ইঞ্গিতেই 
নাটক শেষ। না. শেষ নয়, নাট/কার যেন 
ওখানে কলম বঙ্ধ করে বলছেন £ ভাবো । এ 
নাউকের আভনেতা! আভিনের্রীরা তাংদয় সপ্তাণ 
দক্ষতায় সে ভাবনাটিকে ছাঁড়য়ে দিতে 
পেরেছেন । 

শান এ নাটকের সম্পদ ॥ নফড়ি দণ্তের 


চিহাশিপ্পা শ্রীমতী বেলনোস- 


ছিল বেশি। মুঘল সৌংগুল আকা তার 
কাছে কঠিন মনে হতো। 'দেআর অল 
লাইনস ানড ডোমন' আকতে গেলে থৈধ 
হারায়। 

এমিলিয 'ভানাসিং বীয়ায়স' 'লেপচাজ 
ফ্রম দার্জীলং উল্লেখযোগা ॥  'মুসলমানী" 
চিতটি এত হুডাবিক যে মনে হয়ন) কোন 
বিদোশিনীর আকা। এমিলির অসাধারণ 
গর্ষবেক্ষণ মতা সঙ্গে মিশোছল কৌতুক 
প্ুবণত। । হিস্তু ছবি জাকার চেয়েও লেখার 
হাত ছিল তায় পাকা । স্ঘ 

._._ প্রণৰ মাগ 

গাওয়া “ও গাদার মে্রী' তে। অনেকদিন মনে 
থাকবে । 

শেষ দৃশ্যে আবার সেই ঘোড়ার দুরন্ত 
আবিভাব, ক্ষমতা মুঠোয় নিতে দুভাইয়ের 
জীবনগণ প্রতিযোগিতা, ক্ষুধার্ত মানুষের সারি 
সানি ভিক্ষার হাত, আয় আলো, ধান লিয়ে 
মাশছে এক  অসামন্য আডওস্যুুল 
এফেকট ॥ একটু কৌত্হলী প্রশ্থ মনে জাগছে £ 
মুখোশ পরে একটি সাদা, ঘোড়াকে প্রাণবন্ত 
করলেন যারা, তাদের নাম স্মারক পু্তিকায় 
নেই কেন? 

ঢুটিত আমার চোখে একটিই)" নাটকের 
ঘটনা ঘোটামুটিভাবে যখনকায়, তখন এদেশ 
সাগর পারের রা্জ।র অধীন । কিন্তু দেওয়ালে 


জাটা মানাচতরে তখনই “ভারত মতি? 
দ্বিাতা। কেন? 
মৃদুল দাসগুস্ত 
দিললিতে “পরিবর্তন ও 
খেলার আসর, পেতে হলে 
ইনটারন্যাশানাল বুক স্টোর, 
চিত্তরঞ্জন পার্ক, সরস্বতী বুক 
স্টোর এবং গোল মার্কেটের 


কিতাব ঘরে খোজ নিন। কিংবা 
বলে রাখুন হকারকে । বোম- 
বাইয়ের সোল এজেন্ট £ ডানগাট 
নিউজ এজেন্সি, ৫৩, বাজারগেউ 
স্ট্রীট, দোতলা, বোমবাই-১। 
ভারতের সবন্র হইলারের স্টলেও 
পত্রিকা পাবেন । 
ইত্াদি প্রকাশনী 
কলকাতা-৭০০ ০৭২ 

ফোনঃ ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯ 


থেকে মুদ্রিত এবং 


ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাত'- ৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩৯৬, ২৭-২৯৬৯ থেকে প্রকাশিত 


রাই ₹-- এ সর, ছি ক. 
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